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স্বদেশের প্রতি খোলা চিঠি 
প্রিয় স্বদেশ! 
কেমন আছো? আশাকরি কুশলেই আছো! পত্রের প্রারভে 


লাখো মানুষের ব্যথিত চিত্তের অজন্্র “আহ' নিও! কী অবাক 
হচ্ছো? ভাবছো, আশ্চর্য! এ কেমন পত্র! প্রারভেই 
অভিযোগের অবতারণা! আক্রোশের তীব্র ধারালো ফলা! 
শুভেচ্ছার নাম-গন্ধও নেই! দেশে সৌজন্যতা বলতে আর 
এতটুকুও অবশিষ্ট নেই! 

আজ্জে হ্যা। এতটুকুও আর অবশিষ্ট নেই । হারিয়ে ফেলেছি 
সব। সবকিছু বিস্মৃত হয়ে গেছে। কী করে থাকবে বলো। 
স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও যদি 
পরাধীনতার বেড়ি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে, সৌজন্যতা কি 
আর বাকি থাকে? আর কিছু পারুক আর না পারুক এ 
দেশের স্বাধীন মানুষ অন্তত দুটো সত্য কথাও যদি নির্ভয়ে 
মুখফুটে বলতে না পারে শিষ্টতা কি আর অবশিষ্ট রয়? 
হাজারো বাগ্মীকে যদি মূক হয়ে থাকতে হয় তোমার স্বাধীন 
ভূখন্ডে, স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে কলম ধরার কারণে যদি নিক্ষেপ 
হতে হয় হাজারো কলমযোদ্ধাকে অন্ধকারের আতস্তাকুঁড়ে! 
শিষ্টাচার কি আর পাওয়া যাবে? বলো, তুমিই বলো! 
তদুপরি যদি দেখি, আকণ্ঠ খণ নিয়ে দুণ্টুকরো গোস্ত খেয়ে 
তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে তোমারই বুকে জন্ম নেওয়া কিছু 
চাটুকার! পরে যে খণের ভারে দু'বিঘে জমিটির ইয়স্তা 
থাকবেনা সে ব্যাপারে তাদের চিন্তার ঘিলু একেবারে শুন্যের 
কোঠায়! আচ্ছা তুমি বলোতো, বস্তা বস্তা খণের বোঝা 
ঘাড়ে না তুলে পুড়া মরিচ দিয়ে দু'মুঠো পান্তা খেয়ে জীবন 
যাপন করা কি মন্দ ছিলো? 

সৌজন্যতার সিকিভাগ যা ছিলো তাও উবে গেছে। যখন 
দেখলাম, ধর্ষণের মাধ্যমেই নতুন বছরে আমাদের পদার্পণ! 
বর্ষ শুরু হয়ে এখনো একপক্ষ যায়নি । ধর্ষণের সংখ্যা দশের 
কোঠা পেরিয়ে গেছে! এ যেন দিনের সাথে পাল্লা দিয়েই 
ধর্ষণ কার্য চালানো হচ্ছে! রাষ্ট্রপক্ষ হয়তো নিজ সোনার 


প্রিয় মাতৃভূমি! 
এসব বলছি বলে রেগে মুখ ভার করছো নাতো? জানি, তুমি 
এমনটি করবেনা । কারণ তুমি যে মায়ের মতো। শত 
অভিযোগে তুমি থাকো শান্ত, নিরব। অসংখ্য অনুযোগেও 
তোমার মুখে বিরক্তির সামান্য চাপটুকুও ভেসে উঠে না। 
আসলে তোমাকেই বা কী বলব! দোষ তো সব আমাদের । 
আমারাই পারিনি স্বাধীন তোমাকে অক্ষুন্ন রাখতে । পারিনি 
তোমার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে । তুমি 
নিশ্যয় জানো, এখানে শিক্ষিত ব্যক্তিরা সবাই এক একজন 
“বিশেষজ্ঞ বোকা”! স্বনামধন্য নির্বোধ!! ভাবছো, কিভাবে? 
কেন তুমি দেখনি? প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও গত 
বিজয়ের মাসে এরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে 
মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছে 
নিরেট প্রস্তরখণ্ডে পুষ্পমাল্যের স্তূপ বানিয়ে! সামনে আবার 
দেখবে, বাংলা ভাষা দিবস পালন করবে ইংরেজির একুশে 
ফেব্রুয়ারিতে!! আরো বলবো? না, থাক। তোমার মাথা 
আবার চক্কর দিয়ে উঠবে! আরো মজার ব্যাপার কী জানো? 
সংবিধানের মতো জঠিল বিষয়ে এগারতম সংশোধনী 
থাকলেও এগুলোর সংশোধন নাকি সম্ভব না! 
বিস্ময় জাগে। যখন দেখি, এরা বিজ্ঞানের কঠিন কঠিন 
লিলা টির পি 
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প্রিয় জন্মভূমি! 

তুমি কি জানো, এসবের মাঝেও আমি এক টুকরো সুখ 
খুঁজে পাই? 

কখন জানো? যখন তুমি আমাকে নিঃস্বার্থে প্লি্ধ ভোরের 
আলোয় পুলকিত করো । ঝিরঝির শিশিরে ভেজা মোহিনী 
সকালে অনুভবের মৃত নদীতেও যখন তুমি তরঙ্গ তোলো, 
শঠতার মায়াজালে আবদ্ধ ক্ষিতিতে থেকেও তখন আমি 
একমুঠো সুখ খুঁজে পাই। দিগন্ত বিস্তৃত, অবারিত তোমার 
সবুজের সমারোহ সত্যি আমায় মুগ্ধ করে প্রতিনিয়ত। 
সারাদিনে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি শুনতে শুনতে কালা হয়ে যাওয়া 
আমি শ্রবনশক্তি ফিরে পাই তোমার সন্ধ্যায় নীড়ে ফেরা 
পাক-পাখালীর সুর শুনে। চতুর্দশী রাতে জোসনার 
আবগাহনে আমার ক্লান্ত শরীরটা একটু প্রসন্ন উঠে। শীতের 
সকালে কুয়াশার আচ্ছাদনে আবৃত তোমাকে দেখে আমার 
অন্তরা তোমার নাম কি দেয় জানো? তুমি নাকি বসুন্ধরার 
“কুহেলিকা কানন? । সত্যি তুমি অপূর্ব, অনন্য । 

খুব দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে বুঝি? আজ এতটুকুই থাক। কোনো 
সময় তোমাকে নিয়ে না হয় আবার লিখব। ভালো থেকো, 
তুমি সমীপে আবান চিঠি লেখা অবধি । এ কামনায়... । 


ইতি 
তোমারই এক নগণ্য বাসিন্দা 
হামীদ সরফরাজ 


জিংজিয়াং প্রদেশে বসবাসরত উইপগুর 
মুসলমানদের ওপর চীন সরকারের নির্মম বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে 
গেছে। সশস্ত্র বাহিনীর নির্বিচার গুলিতে এ পর্যন্ত তিন হাজার 
মুসলমান প্রাণ হারিয়েছেন এবং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন 
প্রায় পাঁচ হাজার । সরকারীভাবে মৃতের সংখ্যা বলা হচ্ছে দু'শ। 
নিহতদের মধ্যে রয়েছে পুরুষ, নারী ও শিশু। ধর পাকড় 
অব্যাহত রয়েছে । নিপীড়ন সত্তেও প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ 
সমাবেশ হচ্ছে রাজধানী উরুমকী-এর রাস্তায় রাস্তায়। নিরীহ 
মহিলাদের লাঠিপেঠা করতে পুলিশ দ্বিধা করেনি । প্রতিদিন বিভিন্ন 
স্থান থেকে উইগুর মুসলিমকে গ্রেফতার করা অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছে। নির্যাতনের তান্ডব যাতে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে না পড়ে 
সে জন্য মোবাইল ও ইন্টারনেট সংযোগ শিথিল ও বাধাগ্রস্থ করা 
হচ্ছে। অন্যায় ও বৈষম্যের প্রতিবাদে উইগুর মুসলমানদের 
বিক্ষোভ ছিল শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র। দাবী আদায়ে তারা এ পর্যন্ত 
কোন সহিংস পদক্ষেপ নেয়নি । অথচ চীনা কর্তৃপক্ষ উইগুরদের 
সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে বিশ্বের দৃষ্টিভি অন্যত্র সরিয়ে 
নিতে চায়। অথচ আন্তর্জাতিক কোন সশস্ত্র বা জঙ্গি সংগঠনের 
সাথে উইগুরদের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ নেই। 
চীন সরকার সে দেশের মুসলমানদের জাতিসত্তা, সংস্কৃতি ও 
ধর্মীয় এতিহ্য মুছে ফেলার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর 
হচ্ছে। প্রায় ৯০ লাখ মুসলিম অধ্যুষিত এ অঞ্চলের নাম ছিল পুর্ব 
তুর্কিস্ডন। চীনা কর্তৃপক্ষ নাম দিয়েছে জিংজিয়াং (পশ্চিমের 
ংশ)। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় হান জাতিগোষ্ঠীর চীনের বিভিন্ন 
স্থান থেকে এসে জিংজিয়াং প্রদেশে বসতি স্থাপন করছে। 
কালক্রমে যাতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্টতা হাস পায়। পুরনো 
মসজিগ্তলো সংস্কারের অভাবে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে। নতুন 
মসজিদ তৈরি, সংস্কার বা পুন নির্মাণের সরকারী অনুমতি নেই। 
ধর্মীয় শিক্ষা নিতে হয় সংগোপনে। পবিত্র হজ পালনকে 
নিরুৎসাহিত করা হয়। চলতি মাস থেকে হুই জেলার লিউ 
কাউলান ও কাশগড়ের প্রাচীনতম হানটাণ্বী মসজিদে জুমার নামায 
আদায়ে বাধা প্রদান করা হচ্ছে। এসব মসজিদের প্রত্যেকটিতে 
১০০০ জন মুসলমান নামায আদায়কালে ১০০ জন পুলিশ অস্ত্র 
ও লাঠি দিয়ে মসজিদের চারপাশে দপ্তায়মান থাকে প্রতি 
জুমাবার। মসজিদের দরজায় পোস্টার লাগানো হয়েছে “নামায 
পড়ার জন্য ঘরে যাও' (0০ 79776 ০9 7177) ৷ এক কথায় 
মুসলমানদের ধর্ম কর্ম পালনের কোন অধিকার নেই চীনে । 
মানবাধিকার সংস্থাগুলোর ভূমিকাও দায়সার গোছের । 
এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সং 
যারা কিউবা ও আফো-এশিয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য 
হামেশা চিৎকার করে বেড়ায় তাদের কেউ বেইজিং সরকারের এ 
নৃশংস হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করছে না। 
আন্তর্জাতিক মিডিয়া দু'লাইনের খবর প্রচার করে তাদের বস্তুনিষ্ঠ 
সাংবাদিকতার দায়িতু শেষ করেছে। বিবিসি যেখানে দক্ষিণ 


ফেুয়ারি'১৯ 


উইগুর মুসলমানদের ওপর চীন 
সবাইকে একতাবদ্ধ হতে হবে 


সুদানের খিষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলের বিক্ষিপ্ত এক ঘটনার সরেজমিন 
প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য তাদের সাংবাদিক ও চিত্র গ্রাহকদের 
বিশেষ টিম প্রেরণ করে, সেখানে ঝিংজিয়াং এর হাজার হাজার 
মুসলমান নিপীড়নের খবর প্রচারের জন্য বিশেষ সংবাদদাতা 
প্রেরণ তো দূরের কথা স্থানীয় ব্যুরো অফিসের মাধ্যমেও কোন 
বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে, প্রচার করেনি । মানবাধিকার কর্মী, 
যারা ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরে সংখ্যালঘুদের 
মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে সে দেশের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে 
রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, কই চীনের মুসলিম সংখ্যালঘুদের 
মানবাধিকার রক্ষায় তো তারা এগিয়ে এলোনা। ইউরোপীয় 
মুরববীদের মুসলিম বিদ্বেষ কতটা প্রকট এসব ঘটনা তারই প্রমাণ 
বহন করে। 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. মো. 
মাইমুল আহসান খানের সুচিন্তিত মন্তব্য এ ক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য 
“কোন জাতিকে ধর্মীয় বা অন্য কোন কারণে নিশ্চিহ্ন করার 
অপরাধ মানব সভ্যতা কখনই বেশিদিন সহ্য করেনা । এটিই 
ধর্ম। ইতিহাস হালাকু, চেঙ্গিজ, হিটলার ও ষ্টালিনকে একটি 
নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সহ্য করেছে। কাউকে জীবদ্দশায়, কাউকে 
মৃত্যুর পর ইতিহাসের আস্ড্রকুড়ে নিক্ষেপ করা হয়েছে। জাতি 
বা আদর্শের উপর ভর করে ফ্যাসিবাদী শক্তিও বেশিদিন 
ইতিহাসে দর্প দেখাতে পারে না। সামজ্যবাদ ও ইউরোপীয় 
কমিউনিজমের তাই আজ করুণ পরিণতি । সার্ব, ইংরেজ, রুশ ও 
কট্টর ইহুদীরা আজ তাই ইতিহাসের দন্ডায়মান 
(সমকালীন মুসলিম বিশ্ব, ইসলাম ও বাংলাদেশ, মুখবন্ধ) ] 
স্মর্তব্য যে, চীনে মুসলমানদের ইতিহাস ১৪৫৮ বছরের । জোর 
করে তাদের নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। চীনের মাটির গভীরে তাদের 
শেকড় । ৬৫১ খরস্টাব্দে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান 
(রাষি.)-এর আমলে সাঁদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.)-এর 
নেতৃতে একটি প্রতিনিধিদল দাওয়াত নিয়ে চীনে পৌছেন। তখন 
থেকে ইসলামের যাত্রা শুরু । চীনের অধিকাংশ মুসলমান হানিফী 
ও মালিকী মাযহাবের অনুসারী । শত নির্যাতন ও নিপীড়নের 
মুখেও চীনের মুসলমানদের ঈমানী জযবা ও দেশপ্রেম ভাটা 
পড়েনি। তারা তাদের মাতৃভূমি চীনকে ভালবাসে । উইগুর 
মুসলমানগণ তাদের প্রিয় ধর্ম ইসলাম নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। 
নজীরবিহীন দমন নীতি চালিয়েও তাদের মনোবল ভাঙ্গা যায়নি । 
যুলুম ও বৈষম্য তাদের শক্তি যোগাচ্ছে। চীনের মুসলমানগণ 
প্রতিরোধ সংগ্রামে জেগে উঠেছে। দিন দিন বেগবান হচ্ছে তাদের 
আন্দোলন । আমরা কি পারি না চীনের মযলুম ভাইদের পাশে 
দাড়াতে? অবস্থার প্রেক্ষাপটে দুনিয়ার মুসলমানদের এগিয়ে 
আসতে হবে ঝিনজিয়াং এর মুক্তি সংগ্রামের সহায়তায় । ওআইসি 
নয়, জাতিসংঘ নয়, আরবলীগ নয়, একমাত্র সশস্ত্র জিহাদই 
মুক্তির রাজপথ । আল্লাহ্‌ তায়ালা চীনের মযলুম ভাইদের প্রতি 
গায়েবী মদদ দান করুন। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


ধর্মীয় সভা-সম্মেলনের তাৎপর্য ও উপকারিতা 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হাঁলীম বুখারী দো. বা.) 


ইসলামি মহাসম্মেলনের প্রস্ততি উপলক্ষে জামিয়ার 


কর্মকর্তাদের এক 


|এটি মূলত আগামী ৭ ও ৮ ফেকেয়ারি (বৃহস্পতি ও জুমাবার ২০১৯) জামিয়ার অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক 
মেহমানখানায় অনুষ্ঠিত শিক্ষক- 


সাধারণ সভায় দেওয়া উদ্বোধনী বক্তব্যের সারনির্ধাস । এ সংক্ষিগ্ত বক্তব্যে কওমি মাদরাসাসমূহের 

উদ্যোগে আয়োজিত বাধধিক দীনী মাহফিলের গুরুত ও উপকারিতার ওপর চমত্কার আলোচনা করা 
হয়েছে এবং আকাবির কর্তৃক প্রচলিত বার্ষিক মাহফিলিভলোকে হেকমতপূর্দীনী দাওয়াতের অন্যতম 
অংশ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বক্তব্যটি এন্না করেন পটিয়া আল জামিয়ার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ 


সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী_ সম্পাদক) 


1০ এ ৭2০ 4৬০০ ০ ০২০ ০০৯৯ 
সম্মানিত মাশায়েখে ইযাম ও 
আসাতেযায়ে কেরাম! প্রত্যেক বছর 
আমাদের মাদরাসাগ্তলোতে জলসা 
(সভা-সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয়। 
আমাদের পূর্বপুরুষ আকাবিরগণ এ 
করেছেন, তাই এ ধারাবাহিকতা চলে 
আসছে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
$2:51285%122551৬ ৮৮৬) 
“তোমরা হিকমত ও কৌশলে এবং 
ভাল ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে 
আল্লাহর রাস্তার দিকে মানুষকে 
আহ্বান কর ।” 

একটি হাদিসে কুদসীতে এসেছে, 
বু ভা) 46 46 8858 ও 
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(রাযি.) থেকে বর্ণিত 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“আল্লাহ তাআলা বলেন, 
আমি মানুষের সাথে 


ফেবুয়ারি'১৯ 


তাদের ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার করে 
থাকি। তারা আমাকে স্মরণ করলে 
আমি তাদের সঙ্গে থাকি। তারা যদি 
আমাকে মনে মনে স্মরণ করে/একাকি 
স্মরণ করে আমিও তাদেরকে মনে 
মনে/একাকি স্মরণ করি। আর তারা 
যদি কোন সভা-সম্মেলনে আমার 
আলোচনা করে আমিও তাদের 
আলোচনা এর চেয়ে উত্তম সভা- 
সম্মেলনে করি অর্থাৎ ফেরেশতাদের 
রি তাদের সম্পর্কে আলোচনা 
। 

তাই রাসূলুল্লাহ্‌ _ (সা.) _ সাহাবায়ে 
কেরামকে নিয়ে বিভিন্ন মাহফিলে বয়ান 
করেছেন। এমনকি জিনদেরকে নিয়েও 
ইশার নামাযের পর সম্মেলন 
করেছেন। লায়লাতুল জিনের হাদিস 
পড়লে তা বোঝা যায়। 
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“আমের (রহ.) বলেন, আমি আলকমা 
(রহ.) (ইবনে মাসউদ রাষি.-এর 


মহিলাদের ক্যাম্পে গিয়ে পুনরায় 
আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় 


ছাত্র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ইবনে 


উদ্বুদ্ধ হয়ে মহিলারা নিজেদের স্বর্ণের 


মাসউদ (োযি.) কি জিনের রজনীতে 


গহনা খুলে সাদকা করে দেন। হযরত 


রাসুলের সাথে ছিলেন? তখন তিনি 


বিলাল (রোি.) কাপড়ের কোণায় করে 


বলেন, আমি একথা ইবনে মাসউদ 
(রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করে ছিলাম যে, 
জিনের রজনীতে রাসুলের সাথে কী 
কেউ ছিলেন? তখন তিনি বলেন, না 
তবে হ্যা, এক রজনীতে আমরা 
রাসূলের সাথে ছিলাম । হঠাৎ আমরা 
তাকে হারিয়ে ফেললাম । আমরা তাকে 
শহর-উপত্যকায় তালাশ করলাম 
আমরা তাকে পেলাম না। তখন 
আমরা বললাম, হয়তো তাকে গুম 
করা হয়েছে কিংবা খুন করা হয়েছে 
তিনি বলেন, আমরা খুবই মন্দভাবে 
রাত যাপনক রলাম । সকালবেলা তিনি 
হেরার দিক থেকে আমাদের দিকে 
আগমন করলেন । তিনি বলেন, আমরা 
বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! 
আপনাকে হারিয়ে আমরা অনেক 
খোজাখুঁজি করেছি। তবে আপনাকে 
পেলাম না। তাই আমরা অস্থির 
অবস্থায় রাত যাপন করেছি। তখন 
তিনি বলেন, “আমার নিকট জিনের 
পক্ষ থেকে আহ্বানকারী এসেছে। 
আমি তার সাথে চলে গিয়েছিলাম । 
আমি তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছি 
(ওয়ায-নসীহত করেছি)। তিনি 
বলেন, অতঃপর তিনি আমাদেরকে 
নিয়ে চললেন আর আমরা তাদের 
পদচিহ্ত ও আগুনের চিহ্ন দেখলাম । 
তারা রাসুলের নিকট খাবার চাইলেন । 
সুতরাং তিনি তার আলোচনা করলেন। 
অতঃপর রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা 
হাড্ডি এবং গোবর দ্বারা টিলা-কুলখ 
নেবে না। কেননা তা তোমাদের ভাই 
জিনজাতির খাবার ।”* 

তেমনি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ঈদের খুতবায় সাহাবায়ে কেরামকে 
ওয়ায-নসীহত করেন । আর ওই ওয়ায 
মহিলারা পেছনে থাকার কারণে শুনতে 
পায়নি (যেহেতু তখন মাইকের ব্যবস্থা 
ছিল না) তাই, রাসুল (সা.) হযরত 
বিলাল (রাযি.)-কে সাথে নিয়ে 


সেগুলো সংগ্রহ করেছেন। 
ঞ নি নি নে 
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“হযরত আতা রেহ.) থেকে বর্ণিত 
তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাযি.)-কে বলতে শুনেছি, 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসুলের 
সাথে ঈদে শরিক হয়েছি। তিনি 
খুতবার পূর্বে নাময আদায় করলেন। 
অতঃপর খুতবা দিলেন। আমি লক্ষ 


করলাম যে, তিনি র 
শোনাতে পারেননি। তাই তিনি 
তাদেরকে পৃথকভাবে ওয়ায করেছেন 


এবং উপদেশ দিয়েছেন। তাদেরকে 
সদকার জন্য আদেশ করেন। তার 
সাথে হযরত বেলাল (রোষি.) ছিলেন। 
তিনি তার চাদর বিছিয়ে দেন। 
মহিলারা সেখানে নিজেদের কানের 
দুল, আংটি ও অন্যান্য জিনিস প্রদান 


লিল্লাহ আমাদের 
প্রতিছর জলসা হয়ে 
থাকে। সম্মেলনের উদ্দেশ্য মানুষের 
হিদায়ত। একজন মানুষও যদি এ 
জলসার মাধ্যমে হিদায়তপ্রাপ্ত হয় 
তাহলে এটি আমাদের জন্য বড় 
পাওয়া । কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) 
হযরত আলী (রাযি.)-কে বলেন, 
তোমার প্রচেষ্টায় আল্লাহ যদি একজন 
মানুষকেও হিদায়ত দান করেন তাহলে 
তা আরবের লাল লাল উট (যা খুবই 
মূল্যবান) সবগুলো সাদকা করার 
চেয়েও উত্তম ।৫ 


৫৭ ৭৪ ক লে 0০০৫০৬ 
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সা 2 28 415582৫ 
এজন্যেই কিছুদিন পড়া-শোনা বন্ধ 
করে, জামিয়ার সকল বিভাগে ছুটি 
ঘোষণা করে এ জলসার ইহতিমাম 
করা হয়। এবছরও ফ্রুয়ারি মাসের 
৭-৮ তারিখ আমাদের জলসার সময় 
নির্ধারিত হয়েছে। দেশ-বিদেশের 
ওলামায়ে কেরামকে দাওয়াত করা 
হয়েছে। দেওবন্দের বর্তমান শায়খে 
সানি আল্লামা কমরুদ্দীন সাহেবকে 
দাওয়াত করা হয়েছে। শায়খুল 
ইসলাম মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন 
আহমদ মাদানী (েহ.)-এর নাতি 
মুফতি আফফান সাহেবকেও দাওয়াত 
করা হয়েছে। তারা উভয়জন ইন শা 


আল্লাহ তাশরিফআনবেন। 

অতএব জামিয়ার সকল 
হিতাকাজ্মীদের নিকট জলসার 
দাওয়াত পৌছে দেওয়ার আহ্বান 
জানাচ্ছি এবং জলসার সার্বিক 
কামিয়াবির জন্য সকলের নিকট দুআ 
কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের 


জলসাকে ভরপুর কামিয়াব করুন এবং 
হিদায়তের মাধ্যম বানান, আমিন। 
সংকলন: 


মুহাম্মদ সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 
শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টথাম 


১ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:১২৫ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ১২১, 
হাদীস: ৭৪০৫ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৩৩২, হাদীস: ৪৫০ 

৯. আন-নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, 
খ. ২, পৃ. ৩০০, হাদীস: ১৭৭৯ 

« আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৫, পৃ. ১৮, 
হাদীস: ৩৭০১ 
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প্রাটীন সময় থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালি 


মুসলমানদের আগমনের পর মুক্ত 


মুসলমান মানুষ ও মানবতার জাগরণে 


পরিবেশে সাধারণের মুখের ভাষা 


বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় 
উল্লেখযোগ্য অবদানের মাধ্যমে দেশের 
কল্যাণ ও শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক 
ভূমিকা রেখেছে। বাঙালি মুসলমানরা 
কখনোই তাদের ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে 
বাংলাকে অন্তরায় হিসেবে বিবেচনায় 
নেয়নি। বরং এ অঞ্চলের টা 


বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এতটা সমদ্ধ। 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে রূপ 


বাংলার ব্যাপক চর্চার সুযোগ ঘটে | সে 


যেমন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সোনালি 
ছিল, তেমনি সামাজিক দিক দিয়েও 
সোনালি যুগ ছিল, শান্তি ও সয়দ্ধির 


হিসেবে বাংলা ভাষা-সাহিত্য তথা 
তাবত বাঙালির জন্য ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ 
এক মহা এতিহাসিক ক্ষণ। তুর্কি 
মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন 


দিক দিয়েও সোনালি যুগ ছিল, শিক্ষা- 
দীক্ষার দিক দিয়েও ছিল সোনালি যুগ; 
তেমনিভাবে বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যেরও সোনালি যুগ ছিল সেটি । 


মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কর্তৃক 
বঙ্গদেশে মুসলিম রাজত্ব কায়েমের 
ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবজন্ম 
ঘটে । মুসলমান শাসক হুসেন শাহ, 
গৌড়ের সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ এবং 
অপরাপর মুসলিম সম্রাটরা বাং 


আমরা গর্ববোধ করি, তা প্রকৃত 


ভূখণ্ডে বাংলা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে 


প্রস্তাবে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে 


আমাদের সাহিত্যে এক নতুন যুগ সৃষ্টি 


মুসলিম শাসনামল থেকে। গুপ্তদের 
শাসনামলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের 
যে চর্চা শুরু হয়, পাল ও সেন আমলে 


করেছিলেন। এসব ইতিহাস সামনে 
“মুসলমান সম্রাটগণ বর্তমান বঙ্গ- 


সে ধারা অব্যাহত থাকে । তবে বাংলা 


সাহিত্যের এইরূপ জন্মদাতা বললে 


দেশের স্বাধীন শাসক পালদের আমলে 
দেশীয় ভাষা হিসেবে প্রথম বাংলার 


অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গ-সাহিত্য 
সৃষ্ট, বঙ্গ-ভাষা বাঙালি 


চর্চা শুরু হয়। বাংলা দেশে বাংলা ভাষা 


ও বাংলা সাহিত্যের উভব ও প্রসার 
ঘটেছে বৌদ্ধ আমলে; বিশেষ করে 
স্বাধীন পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
পরবর্তীকালে সেন আমলে বাংলা 


সৌরভে সমুজ্জবল, তার স্থপতি নির্ণয়ে 


বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় সুলতানগণ 
ংলার সব ধর্মের মানুষকে সমানভাবে 
উদ্বুদ্ধ ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। 
১৩৫২ খিস্টাব্দে সুলতান শামসুদ্দিন 
ইলিয়াস শাহ যে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা 
করেন, তা স্বাধীন ইলিয়াস শাহি 
অধিককাল স্থায়ী ছিল। এই সময়কালে 
বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক বিস্তার 
ঘটে । বাংলা সাহিত্যের এই বিস্তারের 
নব নব অধ্যায় পরবর্তীকালেও নির্মিত 
হয়। 
সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলিম কবি আবদুল 
হাকিম বাংলা ভাষার কদর সমুম্নত 
রাখতে গিয়ে লিখেছেন, “যেসব বঙ্গেত 
জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/সেসব কাহার 
জন্ম নির্ণয় ন জানি/দেশী ভাষা বিদ্যা 
যার মনে নযুয়ায় নিজ দেশ তেয়াগী 
কেন বিদেশে ন যায়। ' সেকালের 


ভাষার চর্চা না হলেও এ ভাষার নিজস্ব 


আমাদের যেতেই হয় বাংলার সুলতানি 


সত্তা একেবারে লোপ পায়নি। আমলে । আর সেই সুলতানি আমলই 
অতঃপর স্বাভাবিকভাবেই হচ্ছে বাংলার সোনালি যুগ। সে যুগ 


অন্যান্য মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের 
মধ্যে শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ 


ফেব্রুয়ার'১৯ ______লললল।। আত্তার্তহীদ ৬ 
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গরীবুল্লাহ, শেখ চান্দ, সৈয়দ আলাওল, 
নওয়াজিস খান, সৈয়দ 
আকবর, আলি রজা, দৌলত কাজী, 
মুহম্মদ খান, হায়াৎ মামুদ, দৌলত 
উজির বাহরাম খান প্রমুখ 


উল্লেখযোগ্য । তদানীত্তন মুসলিম 
কবিরা ধর্মান্ধতা ও তৎকালীন 


মোল্লাতত্ত্রের চোখ রাঙানি অগ্রাহ্য করে 
নির্দিবধায় মাতৃভাষা বাংলাতে ধর্মকথা 
লিখে গেছেন। বড় চন্তীদাসের 
ইউসুফ জুলেখা তদানীন্তন বাংলাভাষী 
মুসলমান সমাজে রামায়ণ ও 
মহাভারতের স্থান অধিকার করে নেয় 
মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা 
নিবেদন করে সগীর জানান, দশুনিয়াছি 


মোটকথা বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের 


মুহম্ম অবদান বলে শেষ করা যাবে না। 


ংলাদেশে মুসলমান লেখকদের বাংলা 
সাহিত্যে অবদান বিষয়ে অনেক গ্রন্থ 
রচিত হয়েছে। অধ্যাপক 
আনিসুজ্জামানের মুসলিম মানস ও 
বাংলা সাহিত্য, কাজী আবদুল 


আব্বাসউদ্বীন (১৯০১-১৯৫৯ খি.), 
ইসমাইল হোসেন সিরাজী 
(১৮৮০-১৯৩১ খি.), কৰি 
কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১ খি.), 
মুন্সি মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭ 
খ্রি), মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী 
(১৮৭৫-১৯৫০ খি.) ও মওলানা 


মান্নানের আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 
মুসলিম সাধনা, মোহাম্মদ 
মাহফুজউল্লাহর বাংলা কাব্যে মুসলিম 


আকরম খা (১৮৬৮-১৯৬৯ খ্রি.) 
প্রমুখ । তাদের রচিত সাহিত্যে সমাজ 
সংস্কারের চিন্তা-চেতনা, জাতীয় 


এতিহ্য, মুস্তাফা নূরউল ইসলামের 


এতিহ্যের ধ্যান-ধারণা, আত্মচেতনায় 


মুসলিম বাংলা সাহিত্য, গোলাম 
সাকলায়েনের মুসলিম সাহিত্য ও 
সাধক প্রভৃতি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 
হিসেবে স্বীকৃত। 


উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান প্রতিফলিত হয়। 
এ সময়ের মুসলমানদের রচিত 
সাহিত্যে ইসলামের মানবতাবাদ, 
সম্ীতি ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভজির 
প্রতিফলন ঘটে। এ দেশের 


মহাজনে কহিতে কখন/ রতন ভান্ডার 


বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্যচর্চা 


নবপ্রজন্নের গবেষকদের কাছে 


মধ্যে বচন সে ধন/বচন রতন মণি 
যতনে পুরিয়া/প্রেমরসে ধর্মবাণী কহিমু 
ভরিয়া। “নিজ ভাষা বাংলার প্রতি প্রীতি 
ও শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে নবী-ভস্ট্রা, 
রসুল-বিজয়, ইবলিস-নামা, শব-ই- 
মিরাজ প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা আরেক 
মুসলিম কবি সৈয়দ সুলতানের 
কবিতায়: “কিন্তু যারে যেই ভাষে প্রভু 
করিল সৃজন/ সেই ভাষা হয় তার 
অমূল্য রতন। 


অনেক আগে থেকে শুরু হলেও মূলত 
উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এবং 


আমাদের তাগিদ হলো উল্লিখিত 
কিংবদন্তি মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের 


বিংশ শতকের শুরুতে মুসলমানদের 


কাব্য ও সাহিত্যচর্চার প্রতিপাদ্য 


সাহিত্য সাধনার নবতর ধারা সুচিত 


হয়। এ সময়ে মুসলিম সাহিত্যিকদের 


বিষয়গুলোকে বর্তমান প্রজন্মের বৃহত্তর 
স্বার্থে তুলে ধরা এবং ইসলামের 
সত্যিকার সর্বজনীন রূপটিকে 


মধ্যে যারা অনবদ্য অবদান রেখেছেন, 


তাদের কয়েকজন হলেন-কবি গোলাম 
মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪ খরি.), শেখ 
ফজলল করিম (১৮৮২-১৯৩৬ খি.), 


জনসমক্ষে পরিস্টক্ফুট করা। 


লেখক ও গবেষক; অধ্যাপক, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় 


তিনি মী উইক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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ভালবাসার নিরঙ্কুশ অধিকার 


(খতুরাজ বসন্তের প্রথম মাস ফালন্ধুন 


ভালবাসা । ভালবাসার অধিকার 


এ খতুতে প্রবাহিত হয় প্রাকৃতিক 


অবদানের ভিত্তিতে নির্ণেয়। যুক্তির 


আবহ ও অল্লাহর অনুগ্রহের অনন্ত 
ফন্তুধারা । মহিমান্বিত ভাষা 
আন্দোলনের কারণে এ মাসের মর্যাদা 
বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ । মাতৃভাষায় কথা 
বলার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম একটি 
দীনি আন্দোলন। ১৯৫২ সালে এ 
দেশের এক দল দীনদার শিক্ষবিদের 
নেতৃতে এ আন্দোলনের সূচনা । বাংলা 
তাবাঙ জাতি-গোষ্ঠীর র্ 
আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ ২১ 
708 
হিসেবে স্বীকৃত। পরিতাপের বিষয় 
হলো, গৌরবের এ মাসকে যিত 
করার নিমিত্তে দীর্ঘদিন যাবত একটি 
ঘৃণ্য প্রয়াস লক্ষণীয় । সমাজে অশ্লীলতা 
গোষ্ঠী নারী-পুরুষের অনৈতিক-অবাধ 
দেওয়ার অপচেষ্ঠায় লিপ্ত। “ভালবাসা 
দিবস* নামে তারা একটি ॥ 
প্রবর্তন করে। ইহকাল ও ক রর 
তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অবধারিত 

আল্লাহ তাআলা বলেন, “যারা মুসলিম 
করে, দুনিয়া-আখিরাতে তাদের জন্য 
রয়েছে কঠিন শান্তি। আল্লাহ তাআলা 
যা জানেন তোমরা তা জানো না।, 
(সুরা আল-নুর: ১৯) বক্ষমাণ প্রবন্ধে 
ভালাবাসার স্বরূপ, প্রকৃতি ও অধিকার 
কুরআন-সুনাহর আলোকে আলোচনা 
করা হয়েছে।) 

কৌনো ব্যক্তি বা বর প্রতি আনের 
আকর্ষণ বা টান হলো মহব্বত বা 


বিচারে গায়রুল্লাহর প্রতি ভালবাসার 
নিবেদন এক প্রকারের শিরক । হাদিস 
শরিফে দুনিয়ার প্রতি ভালাবাসাকে 
সকল পাপের উপসর্গ হিসেবে গণ্য 
করা হয়েছে । তবে অনুমোদনসাপেক্ষে 
নিবেদনযোগ্য । এ ভালবাসা পদে পদে 
নিয়ন্ত্রিত ও বিধিবদ্ধ। যখনই এটি 
আল্লাহর মহব্বতে অন্তরায় হয়, অথবা 
বৈধতা অক্ষত্ব থাকে না। এ বিষয়ে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
2395 পি পর ৩৫ ৩ ওঃ 
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৩০1১৪০৫৭৮5৩ 
উ৯৮280৫ 
“যদি তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তান- 
সন্ততি, স্ত্রী-পরিজন, পাড়া-পড়শি, 
লে ধন-সম্পদ, লোকসানমুক্ত 
য়-বাণিজ্য ও পছন্দনীয় ঘর- 
বাড়ী তোমাদের নিকট আল্লাহ, তার 
রসূল ও জিহাদ থেকে অধিকতর প্রিয় 
হয়, তবে আল্লাহর শান্তির অপেক্ষা 
করো ।” 
শরীয়তের বিধিমতে কিছু কিছু মহব্বত 
প্রশংসনীয়, আর কিছু নিন্দনীয়। কিছু 
ভালবাসা স্ভাবজাত ও সৃষ্টিগত রা 
কিছু স্বপ্রণোদিত ও অর্জিত। এক 
প্রকারের মহব্বত মৌলিক ইবাদতের 
অন্ত্ভক্ত। দ্বিতীয় প্রকার ভালবাসার 
চর্চা কদমার্ত ও কলুষযুক্ত। 


মহব্বত) তারই একটি অবিচ্ছে 
অংশ । তবে রহমত শব্দটি উপর্যুক্ত শব্দ 
দুটি থেকে ব্যাপক অর্থবোধক । যা 
মানবীয় গুণাবলিরও অংশবিশেষ | 
রহমতের অংশ হিসেবে আল্লাহ 
মহব্বত প্রকাশ করেন । তদুপরি সৃষ্টির 
প্রতি স্রষ্টার মহব্বত একান্ত স্বাভাবিক । 
সহিহ বুখারী ও মুসলিম শরিফে বর্নিত 
আছে, 


1) :40 এ 21 ১৪ 4298 ৩ ৬৪ 
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১ 
“আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে 
ভালোবাসেন, তখন জিবরিল (আ.)- 
কে ডেকে বলেন, আমি অক বান্দাকে 
ভালোবাসি । সুতরাং তুমিও তাকে 
আসমানের অধিবাসীদের নিকট এ 
আসমানের অধিবাসীরা তাকে 


হয়।” 


২২২ এরা ৰ 


স।ম।কা।লী।ন 


আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা প্রসঙ্গে 
মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে, 


ক 
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২১ 
“আবু হুরাইরা (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি রসূল (সা.)-কে 
বলতে শুনেছি, “আল্লাহ তাআলা তার 
রহমতকে একশ ভাগে ভাগ করেছেন। 
তিনি নিজের জন্য ৯৯ টি রেখে দেন 
এবং একটি রহমত পৃথিবীতে বন্টন 
করে দেন। একটি রহমতের কারণে 
সৃষ্টিজগত পরস্পরের প্রতি মায়া-মমতা 
ও সম্প্রীতি প্রকাশ করে। যার কারণে 
জীব-জন্ত নিজ বাচ্ছার ওপর বিপদের 
আশঙ্কায় স্বীয় পা উপরে তোলে তা 
প্রতিরোধের চেষ্টা করে ।”ত 
অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, জিন, 
ইনসান, চতুষ্পদ জন্ত ও কীট-পতঙ্গ 
আল্লাহ প্রদত্ত একটি রহমতের কারণে 
পরস্পরের প্রতি মমত্ৃপূর্ণ আচরণ করে 
থাকে। তবে আল্লাহ তাআলা নিজের 
জন্য ৯৯ টি রহমত রিজার্ভ রেখেছেন । 
যা তিনি কিয়ামতের দিন প্রকাশ 
করবেন। সুরা আল-রুমের ২১ 
আয়াতে আল্লীহ তাআলা বলেন, 
ডিসি ও প্র ৪৪৩7৬? 
915 ৩4625 5655 এ এক 5ঞ 
9৫৮৫৫628৩৭১ 
“তার একটি নিদর্শন হলো, তিনি 
তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের 
স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তেমারা 
তাদের নিকট শান্তি লাভ করো । তিনি 
তোমাদের মধ্যে ভালবাসা 
(মাওয়াদ্দাত) ও (রহমত) মায়া-মমতা 
দান করেছেন ।”১ 


আল্লাহ ও তীর রসূল (সা.)-এর প্রতি 
মহব্বত একটি মৌলিক ইবাদত 


আল্লাহ ও তার রসূল (সা.) এর প্রতি 


“তোমার রব এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা 


ভালবাসা প্রদর্শন করা একটি মৌলিক 
ইবাদত । প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর 
ওপর এটি ফরযে আইন । যা ইমানের 
একটি পূর্বশর্তও বটে। গাইরুল্লাহ'র 
প্রতি অবাধ আকর্ষণ ও অনৈতিক 
ভালবাসার নিন্দায় আল্লাহ তাআলা 


॥ 5 
এ ৬১১ [৩০ ৬৬৩৩ 
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“কতিপয় মানুষ আল্লাহর প্রতিপক্ষে 
কিছু অংশিদার সাব্যস্ত করেছে। সে 
সকল শরিকদের প্রতি তাদের 
ভালবাসা ঠিক আল্লাহকে ভালবাসার 
অনুরূপ। আর মুমিনগণ ভালবাসার 
ক্ষেত্রে আল্লাহকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার 
দেয়।”৫ 
বুখারী ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে, 


8টি 22১৮1 2 
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150595200 ৬5 প্র) 
“আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
রসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “তোমরা 
কখনো মুমিন হতে পারো না, যতক্ষণ 
না পিতা-মাতা, ছেলে-সন্তান ও সকল 
মানুষের চেয়ে আমার ভালবাসা 
তোমাদের অন্তরে বেশি না হয় ।”১ 


পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক 
মহব্বত সহজাত ও জনুগত 

সহজাত বা সৃষ্টিগত ভালবাসা হলো 
পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক 
মহব্বত । যা মানুষের স্বভাবের সঙ্গে 
ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। এটি 
আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রধান কারণ ও এক 
প্রকারের ইবাদত। আল্লাহ তাআলা 
মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের 
ভালবাসাকে নিজের আনুগত্যের সঙ্গে 
সম্পৃক্ত করেছেন । তিনি বলেন, 


পর্ত) তে 5552 ৫ চপ 
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করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া 
কারো ইবাদত করবে না। আর মাতা- 
পিতার প্রতি সদাচরণ করো |”? 

মাতাপিতার প্রতি সন্তানের মহব্বত 
তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 
নিবেদিত । আবার অক্রান্ত পরিশ্রমের 
ফসল হিসেবে সন্তানের প্রতি পিতা- 
মাতার সহজাত ভালবাসার কোনো 
তুলনা হয় না। এ বিবেচনায় সৃষ্টিকতা, 
রিযিকদাতা ও পালনকর্তা হিসেবে 
আল্লাহর প্রতি বান্দার মহব্বত জন্মগত 
ও স্বভাবগত হওয়াই ছিল বাঞ্জনীয়। 
কিন্তু বান্দার স্বাধীন সত্তার ওপর 
নিয়ন্ত্রণ আরোপের পরিবর্তে আল্লাহ 
তাআলা এটি বান্দার ইচ্ছার ওপর 
ছেড়ে দিয়েছেন। একটি মৌলিক 
ইবাদত হিসেবে আল্লাহ তাআলা এটি 
জিন-ইনসানের ওপর চাপিয়ে দেননি। 
সুতরাং আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি 
মাখলুকের ভালবাসা একান্ত ইচ্ছাধীন। 
ইবাদতের অংশ হিসেবে এটি চঁচা ও 
অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করতে 
হয়। মাতা-পিতার প্রতি মহব্বত 
ইবাদতের অংশ হলেও এটিকে মানব 
স্বভাবের অংশীভূত কারর নেপথ্য 
কারণ হলো, বিষয়ের 
সহজিকরণ এবং মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য 
বস্তকে সহজলভ্য করা আল্লাহর 
বিধিবদ্ধ নীতি । শরীয়ত বান্দার ওপর 
সাধ্যাতীত কোনো বিধান প্রবর্তন 
করেনি । তবে তুলনামূলকভাবে কঠিন 
হুকুম পালনে বান্দার অপারগতার 
কারণে শরীয়তের শাস্তি অত্যন্ত লঘৃ। 
সহজ বিধান পালনে অবহেলার 
অপরাধেই দগুবিধি কার্ষকর হয়। 
মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ সন্তানের 
স্বভাবের অংশ হওয়া সত্তেও কেউ 
এতে অবহেলা করলে তার জন্য কঠিন 
শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে এবং মাতা- 
পিতার প্রতি অবাধ্য হওয়াকে ৭টি 
কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 


ভারসাম্যপূর্ণ ভালবাসা 


স।ম।কা।লী।ন 


একপেশে আচরণ করলে, কিয়ামতের 


যুবক-যুবতীর অনৈতিক ভালবাসা 


এ ভালবাসা সহজাত হলেও 
ক্ষেত্রবিশেষে চর্চানির্ভর। মানুষ 


সাধারণত স্ত্রী-সন্তানের প্রতি অন্তরের 
বিশেষ টান বা আকর্ষণ অনুভব করে। 
আবার স্ত্রী-পরিজন সুদর্শন, ধার্মিক 
অথবা সংগুণাবলিসম্পন্ন হলে তার 
মাত্রা হয় আরো বর্ধিত। তেমনিভাবে 
সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার মায়া- 
মমতাও জন্মগত। কোনো সন্তানের 
প্রতি পিতার অত্যধিক মহব্বত অথবা 
একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট 
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অন্তরের বিশেষ টান 
দোষণীয় নয়। পরিবারের সদস্য বা 
সত্রী-পরিজনের প্রতি ভালবাসা 
সহজাত হওয়ার কারণে এটি কারো 
আয়তবাধীন থাকে না। তবে সুযোগ- 
সুবিধা ও লেন-দেনসহ যে সকল বিষয় 
মানুষের একান্ত আয়তৃাধীন, সেখানে 
কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়াই হলো 
অপরাধ । এমন ঘটনা স্বয়ং রসূল 
(সা.)-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল । 
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“আয়িশা রোযি.) থেকে বর্ণিত, রসূল 
(সা.) স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়পরায়নতার 
সঙ্গে রাত যাপনের পালা বন্টন করার 
পর বলতেন, “হে আল্লাহ! আমার 
আয়তাধীন বিষয়ে সমতা ও ইনসাফ 
রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। কিন্ত যে 
বিষয়টি (মনের টান) আমার 
আয়তাধীন নয়, তাতে সমতার ক্ষেত্রে 
ক্রুটি হলে আমাকে ক্ষমা করবেন ।”৮ 
ইমাম নাসায়ী ও হাকিম বর্ণনা করেন, 


216 5 ০, 2 912 % ৪172৮০৮৪522 
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“আবু হুরাইরা (রোি.) থেকে বর্ণিত, 


দিন সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে 


যাদের সঙ্গে বিয়ে-শাদি বৈধ, তাদের 


যে, তার একটি অঙ্গ এক পাশে হেলে 
পড়বে ।”৯ 


প্রতি ভালবাসার নিবেদন শুধুমাত্র 
হারামই নয়; এমন পরিবেশে 


সন্তানের প্রতি ন্যায়বিচার বিষয়ে তিনি 
০৪৮০০ 9৮5 ১08 52৩১ ৩ ০৪৬ ০ 
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'নু'মান ইবনু বশির মিম্বরে খুতবা 
প্রদানরত অবস্থায় বলেন, আমার বাবা 
আমাকে একটি বিশেষ উপটৌকন 
দিলেন, নু'মানের মা ওমরা বিনতু 
রাওয়াহা বলেন, রসুল (সা.)-এর 
অনুমোদন ছাড়া এটি আমি মানতে 
পারি না। তিনি রসূল (সা.) এর নিকট 
বিষয়টি উত্থাপন করলেন, রসূল (সা.) 
বললেন, আপনার কি এছাড়াও আরো 
সন্তান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। 
রসূল (সা.) বললেন, তাদেরকেও কি 
আপনি অনুরূপ দাক্ষিণ্য প্রদান 
করেছেন? বললেন, না। রসুল (সা.) 
বললেন, এটা এক প্রকার জুলুম । 
এমন অন্যায় কাজে আমাকে সাক্ষ্য না 
রাখাই উত্তম। তোমরা আল্লাহকে ভয় 


করো এবং সন্তানদের মাঝে বৈষম্যহীন 
ও ইনসাফ-পূর্ণ আচরন করো। 


রসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “যার দুটি 
স্ত্রী আছে। তাদের মধ্যে কারো প্রতি 


যেভাবে তাদের নিকট থেকেও তোমরা 
বৈষম্যহীন আচরণ আশা করো ।”১০ 


সহাবস্থানও হারাম । কোনো নারী- 
পুরুষের অন্তরে একান্ত অনিচ্ছা সত্তেও 
দুর্ঘটনাক্রমে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ 
সৃষ্টি হলে তাদের করণীয় হলো, 
আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টি অবনত রাখা এবং 
গহিত কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করা । 
সুযোগ ও সামর্থ সাপেক্ষে বিয়ে বন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়া। অন্যথায় নিজের মনকে 
নিয়ন্ত্রনে রাখার চেষ্ঠা করা। যাতে 
অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে 
বিরত থাকা যায়। এ ক্ষেত্রে সে সবর 
ও ধৈর্যধারণের পুরষ্কার লাভ করবে। 
আল্লাহর ভয়ে পাপ-পঞ্ষিলতার পথ 
থেকে ফিরে আসাই হলো সবর। 
কুরআন-সুগ্নাহে সবরের পুরক্কার হলো 
সব আমলের চেয়ে অধিক। হাদিস 
শরিফে এ বিষয়ে ধৈর্যধারণকারীদের 
শহিদের মর্যাদা দান করা হয়েছে এবং 
সুসংবাদ। হাদিসটি ইবনু আব্বাস 
(রাযি.) থেকে মওকুফ (৯) এবং 
আয়িশা রোযি.) থেকে মরফু* (6৯০) 
বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনু তাইমিয়া 
আমরাধুল কুলুব কিতাবে খতিব 
বাগদাদি এর বরাতে হাদিসটি বর্ণনা 
করেন, হাদিসটি নিম্নরূপ: 


26 23 ৮৪৪৩ 0৫5 ৪১ ৩০) 
ধর 2 
হবার পর যদি তা গোপন রাখে এবং 
সততার পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ 
তার গুনাহ মাফ করবেন এবং জানাতে 
প্রবেশ করাবেন । 
আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, “কোনো 
নারী-পুরুষ কারো প্রতি প্রেমাসক্ত 
হবার পর যদি তা গোপন রাখে এবং 
সততার পথ অবলম্বন করে মৃত্যুবরণ 
করে, সে শহিদের মর্ষদা লাভ করবে ।' 
এ হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধের ব্যাপারে 
মুহাদ্দিসদের বিপরীতধর্মী আলোচনা 


ফেব্রয়ারি'১৯ বার আত্তান্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 
লক্ষ করা যায়। মুহাদ্দিসদের একটি 


রবের সামনে দণ্তায়মান হওয়াকে ভয় 


ংশের পর্যালোচনায় আবদুল্লাহ ইবনু 
আব্বাস (রোযি.) বর্ণিত মওকুফ 
হাদিসটি যয়িফ হলেও আয়িশা (রাযি.) 
বর্ণিত হাদিসটি সহিহ হওয়ার বিষয়টি 
অগ্রাধিকার লাভ করে । ইমাম যারকাশি 
আল-তাযকিরা কিতাবে হাফিয 
বুরহানুদ্দিন আল-বিকায়ী আসওয়াকুল 
উশশাক* কিতাবে এবং হাফিয 
আলাউদ্দিন মুগলাতায়ী ও ৩৪| ৮219] 
০৯৯০ তে ০৫০] চিত ৩১ কিতাবে 
বিশুদ্ধতার দিকটি প্রধান্য দেন। ইমাম 
যুরকানী ₹..এ| ১০এ। গ্রন্থে হাদিসটি 
হাসান বলে অভিমত প্রকাশ করেন। 
বিশিষ্ট হাদিস গবেষক ও মিসরীয় 
মুহাদ্দিস আবুল ফয়েয আল-গুমারী 
(১৩২০-১৩৮০ হি.) হাদিসটির ওপর 
নাতিদীর্ঘ গবেষণাপূর্বক তার বিশুদ্ধতা 
প্রমাণ করেছেন। তিনি তি ২2৮৪]] 9১ 


২০৬ ৩৯০ ০৩৮৮ ভে ও ৬৯৬ 


শীর্ষক হাদিসটির দুর্বলতা প্রতিরোধ) 


এ হাদিসের ওপর আবু আবদুর রহমান 
ইবনু আকিল আয-যাহিরীও একটি 
গবেষণাকর্ম প্রকাশ করেন । তিনি মরু 
হাদিসটি যয়িফ এবং মওকুফ 
হাদিসটির বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন 


ধের্ধ ও সবরের । আল্লাহর ভয়ে ও 
নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদপূর্বক 
সে এ মর্যাদায় উপনিত হয়েছে 
আল্লাহর ভয়ে পাপকর্ম থেকে ফিরে 


আসার একমাত্র পুরক্কার হলো 
জান্নাত। অর্থের বিবেচনায় হাদিসটির 
বিশুদ্ধতায় কোনো সন্দেহ নেই 


আল্লাহ তাআলা বলেন, “যে ব্যক্তি তার 
রবের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় 
করে এবং নিজের নফসের বিরুদ্ধে 
অবস্থান নেয়, জান্নাতই হলো তার 
ঠিকানা ।” (আল-নাধিআতঃ ৪০) অন্য 
আয়াতে বর্ণিত আছে, “যে ব্যক্তি তার 


করে, তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত ৷ 
(আল-রহমান: ৪৬) 


নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক 
আকর্ষণ সৃষ্টি হলে তাদের পারস্পরিক 
বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই হলো উত্তম 
ব্যবস্থা। ইমাম ইবনু মাজাহ বর্ণনা 
করেন, 
ক 4) 4555 ৩3:59 ০৮ 2 ০ 
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“ইবনু আব্বাস রোষি.) থেকে বর্ণিত, 
“দুজন নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক 
আকর্ষণ বা অন্তরের ভালবাসা 
হলে, তাদের উত্তম চিকিৎসা হলো, 
উভয়ের মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা করা ।”১২ 
কোনো নারী-পুরুষ অনিচ্ছা সত্টেও 
রা প্রতি আকর্ষণবোধ করা 
এক প্রকারের মানসিক রোগ। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে রপ-লাবণ্যের মোহে 
এ রোগে আক্রান্ত হয়। এমন রোগে 
সাধারণত এ সকল মানুষই আক্রান্ত, 
যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র মহব্বত-শুন্য 
থাকে। ভালবাসা নামের এ সকল 
মনোরাগ এক প্রকারের জটিল ব্যাধী। 
যার নিরাময়ে ইসলামি শরীয়ত বিবিধ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নিজের ওপর 
নিয়ন্ত্রণ লাভের চেষ্টাসহ দৃষ্টি অবনত 
রাখা, এ বিষয়ে চিন্তামগ্নতা পরিহার 
করা, সামর্থসাপেক্ষে বিয়ে করা। 
অন্যথায় রোযা পালন করা । 
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মুসতাফা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ. ৭ 

১২. ইবনু মাজাহ: সুনান ইবনু মাজাহ দোরু 
আল-রিসালাহ আল-আলামিয়াঃ প্রথম 
সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫৪, 
হাদিস: ১৮৪৭ 


বাংলা আমার প্রাণ 


বাংলা আমার শহিদ ভা'য়ের 
রক্তে কেনা ভাষা, 

বাংলা আমার হৃদয় মাঝে 
বেঁচে থাকার আশা । 
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অভিন্ন গন্তব্য বিভিন্ন পথ 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


ভারতের একজন নন্দিত ইতিহাসবিদ 


প্রত্যেকের একটি ছোট ও একটি বড় 
ঘর আছে। ছোট ঘরটি হলো যেটাকে 
আমরা প্রত্যেকেই ঘর, নিবাস কিং. 

বাসা-বাড়ি বলে থাকি। অন্যদিকে “বড় 


দেওয়া হয়। তিনি বলেছেন, ছোট 
ঘরটাকে নিরাপদ রাখতে হলে আগে 
বড় ঘরের কথা ভাবতে হবে । বড় ঘর 
আক্রান্ত হলে ছোট ঘর নিরাপদ থাকবে 
এমন আশা করা অবাস্তব ও 
অবৌদ্ধিক। 

আজকের লেখার কেন্দ্রে দিও ইসলাম 
আর মুসলমান থাকবে কিন্তু মানুষ, 


মানবতা, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রসঙ্গকে সাথে 
নিয়েই এগুতে হবে। 

কিছু মানুষের ভাবনা ও সোজাসাপ্টা 
দৃষ্টিভঙ্গি- যারা “রাজনীতির মানুষ' 
না- তারা রাজনৈতিক বিষয়ে কথা 


নেবে, জুলুম, শৌষণ, বঞ্চণা, অনাচার 
ও সকল উদ্বেগ-আতঙ্ক। কথাগ্তলো 
অনেকটা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
ইশতেহার বয়ানের মতো শোনাচ্ছে। 
কবুল করছি; উপস্থাপনায় কোনো 


লেখাঝোকা কিংবা তাত্তিক 


অভিনব্ত আনতে না পারার জন্য 
পাঠক দয়াপরবশ হয়ে মাফ করবেন। 
জীবন, সমাজ ও দেশের জন্য উপর্যুক্ত 


মাত্রা ও পরিমিতি মেনে চলা উচিত 


সোনালি দিন ফিরিয়ে আনার জন্য 


কিন্ত মানুষ চাইলেও কিছু বাস্তবতা 
পাশ কাটানো যায় না। অধিকন্ত জমি 
সমাজপতির মালিকানায় এবং রাষ্ট্রটা 


বিভিন্ন দলের বাহারী কর্মসূচি রয়েছে_ 
সেটা আমাদের কমবেশি জানা । ওসবে 
মানুষের আগ্রহ আর কৌতুহল আছে 
কি নাই সে তর্কে আমরা যাবো না। 


রাজনীতিকের পকেটে তুলে দিয়ে আম 
জনতার কর্তব্য হলো নিশ্চিন্তে “আপন 
চরকায় তেল দেওয়া এরূপ ভাবনার 
সঙ্গে এ লেখক অনেকাংশে সহমত 
পোষণ করে না। 

এ কারণে রাজনীতির সাতর্পাচে না 


আজকের আলোচনার অভিমুখ কিছু 
সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনার দিকে। যা খুব 
সংক্ষিপ্তভাবে পাঠকের সমীপে পেশ 
করতে চাই। প্রস্তাবনাগুলো কেবল 
তাদের কাছেই প্রাসঙ্গিক মনে হতে 
পারে যারা- মাতৃভূমির “বিরাণদশা* 


থেকেও জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি, 
নৈতিকতা, মানুষ, মানবতা, শিক্ষা- 


দৃষ্টে যারপরনাই ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, হতাশ 
ও খানিকটা নৈরাশ্যে ঝিম মেরে 


দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের 


আছেন। মানুষ প্রখর অনুভূতিসম্পন্ন 


মতো দেশ, রাষ্ট্র ও উম্মাহর ভালো- 


জীব । মানুষে মানুষে নানা বৈশিষ্ট্য 


মন্দ বিষয়ে নিজের চিন্তা-ভাবনাগুলো 
পাঠকের সামনে মেলে ধরার তাগাদা 


অনুভব করি। 
পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির ঝুঁকি না নিয়ে 


তফাৎ আর বৈচিত্র্য থাকলেও 


রাজনৈতিক 


ভূমিকার এ পর্যায়ে আজকের লেখার 


কাণ্তকারখানা ও তৎপূর্বব্তী এক 


বিষয়বস্তর পর্দাটা তুলে দেওয়া 
দরকার । আমাদের স্বদেশ একটি 


দশকের “পাথালযাত্রা' সমাজে একটি 
দীর্ঘমেয়াদি অনিশ্চয়তার যন্ত্রণাময় 


শান্তি-সুখের জনপদ কীভাবে হতে 


আবহ তৈরি করেছে। আঘাতে 


পারে । যেখানে দুধের নহর না বইলেও 
মানুষ জীবনের নিরাপত্তা ফিরে পাবে। 
সবল-দুর্বল নির্বিশেষে সকলের ন্যায্য 


আঘাতে আধমরা গরিষ্ঠসংখ্যক 
মানুষের অনুভূতি যদিও ক্রমেই নিস্তেজ 
ও অসাড় হয়ে এসেছে কিন্তু এখনও 


অধিকার সমুন্নত থাকবে; প্রতিষ্ঠিত 


মুক্তির তাড়নায় তড়পাচ্ছে এমন 


হবে ন্যায়তন্ত্র। ব্যক্তি ইহ ও পরকালীন 


মানুষের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। 


জীবনের সমৃদ্ধি ও সার্থকতায় তৃপ্ত 


তাদের জিজ্ঞাসাগুলো ইথারে-বিথারে 


হবেন। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বিদায় 


আর অন্তর্জালে কেবল ভেসেই 
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বেড়াচ্ছে না বরং সুযোগে-অবকাশে 


টাইটেল, ব্যানার ও স্লোগান আপাতত 


এখানে ওখানে বারুদের মতো উত্তাপও 


আড়ালে থাকলে ক্ষতি কী ? 


ছড়াচ্ছে। জিজ্ঞাসাগুলোকে যদি 


এ বিষয়ে কিছু প্রস্তাবনা রেখে 


থেকেই ধর্মবিকৃতির ষোলোকলা পূর্ণ 
করেছেন তখন বিপনন ইসলামের মাঝে 
নতুন শক্তিসঞ্ারের জন্য মুজাদিদে 


একবাক্যে প্রকাশ করতে হয় তাহলে 


আজকের লেখা শেষ করার ইচ্ছে 


আলফে সানী শাইখ আহমদ সারহিন্দি 


এভাবে হতে পারে-মানুষের বিজয় 
কোন পথে? । 


আছে। তার আগে বলে নিই যারা 


আকবরের উত্তরসূরী শাসকগোষ্ঠীর 


লেখার শুরুতেই বলেছিলাম, লেখার 
কেন্দ্রে থাকবে ইসলাম আর মুসলমান 
থাকবে ।... নতুনভাবে বলার দরকার 
নাই, আজকের বিশ্বে ইসলাম 
ক্রমপ্রসারান জীবনাদর্শ হলেও 
মুসলমানরা যে কারণেই হোক সবচেয়ে 
কঠিন দুঃসময় অতিক্রম করছে। 

সংকট উত্তরণে গবেষক ও চিন্তাবিদগণ 
নানান উপায় বাতলেছেন। বিবিধ তন্তু 
হাজির করেছেন। ধর্মতত্টবিদগণ 
ধর্মগ্রন্থ থেকে সমাধানসূত্র তুলে 
এনেছেন। এই লেখক গবেষণা ও 
চিন্তাশীলতার উচ্চতায় আরোহনের 
যোগ্যতাই রাখেন না বরং তিনি খুব 
ছোট নিতান্ত সাধারণ 

] 


আবারও মুল কথায় ফিরছি। 
বাংলাদেশের একজন লব্বপ্রতিষ্ঠা কবি 
ও জনপ্রিয় সংগীত ব্যক্তিত্ব লিখেছেন, 
কৌশল প্রকাশ না করাটাও কৌশলের 

ংশ। প্রকাশিত হয়ে গেলে তা আর 
কৌশল থাকে না। দেশে ও বিশ্বে 
ইসলামি জীবনাদর্শের ক্রমবর্ধমান 
জনপ্রিয়তায় শয়তানি শক্তি স্বভাবতই 
বিচলিত বোধ করে। এ কারণে 
“দুনিয়ার তাবৎ মন্দ বিষয় ইসলাম ও 
মুসলমানের সৃষ্ট" এমন মিথ্যা ধারণাকে 
মানুষের মগজে গেঁথে দেবার জন্য 
অমুসলিমদের ক্ষমতাবান গোষ্ঠী ও 
তাদের দোসর বিভিন্ন অশুভ শক্তি 
সম্ভাব্য সব উপায়-উপকরণ ব্যবহার 
করছে। কাজেই নিছক ব্যক্তিগত ও 


প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর ও মাঠে-ময়দানে 


কাছে বিশুদ্ধ ইসলামের বার্তা পৌছে 
দিয়ে পুনরায় বিজয়ের ফসল ঘরে 


কাজ করছেন; তাদের একটি অং 


তুলেছেন। তুরস্কের মহান সংস্কারক ও 


শিক্ষা, আরেকটি দাওয়াত ও 


বিচক্ষণ আধ্যাত্িক ব্যক্তি 


সমাজসংসক্কার, তৃতীয় . অংশটি 


বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী সাধারণ 


সমাজবিগ্লবের গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করছেন 


মানুষের মাঝে ইসলামের চেতনা ও 


বলে দাবি করা হয়। প্রত্যেকের নিয়ত, 
প্রতীতি, প্রত্যয় ও স্বপ্ন অবশ্যই মহৎ 
ও কল্যাণঅভিসারী। তাদের প্রতি 


জীবনাদর্শ পুরুজ্জীবনে এই দাওয়াতি 


যথাযথ সম্মান রেখেই বলছি- আমরা 


অনেকেই অপরের প্রত্যক্ষভাবে 


সহকর্মী না হলেও সহমর্মী। সহ্যাত্রী 


উমাইয়া-আব্বাসী যুগ ও ওসমানী 


না হলেও বৈরী নই। নিষ্ঠা, 


খেলাফতকালে মুসলিম অধ্যষিত 


আন্তরিকতা, সততা, দক্ষতা এমনকি 
নৈতিকতার তারতম্য সন্তেও আমরা 


ভূখগুগুলোর শাসকদের ভালোমন্দ 
বৈশিষ্ট্য যাই থাকুক তাদের ধর্মীয় 


বিশ্বাস করতে চাই গন্তব্য অভিন্ন পথ 


চেতনার মাত্রা নিকট অতীত ও 


যদিও বিভিন্ন। আজকের লেখার 


বর্তমানকালের চাইতে শতগুণ উপরে 


আলোকসম্পাত ও কেন্দ্রীয় উপজীব্য 
হলো- পথ, পন্থা বা কর্মকৌশল ঢেলে 


ছিলো । তাদের অসদাচরণ ও অত্যাচার 
ইতিহাসে একেকটি মন্দ দৃষ্টান্ত হয়ে 


সাজানো কিংবা কর্মপদ্ধতির ভিন্নতা 
বিষয়ে খোলামনে চিন্তা করা । 

এ জন্য আমাদের সামনে সাম্প্রতিক 
নমুনা হিসেবে আরব উপদ্ধীপ, তুরস্ক ও 
উপমহাদেশকে রাখা যেতে পারে । এই 
তিন জনপদের বিশেষ একটি 


আছে- এমন কথাও কেউ বলতে 
পারেন। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত জীবনে 
ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন, চর্চা, লালন, 
ইসলামি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও 
পৃষ্ঠপোষকতা এমনকি প্রাত্যহিক 
কাজকারবারে ইসলামি পরিভাষার 


কালপর্বকে টেবিলে রেখে পর্যালোচনা 
চালিয়ে যাওয়া সুবিধেজনক বোধ 
করি । আলোচনাকে তাত্তিক বিশ্লেষণের 
ভারে ন্যুজ করার চাইতে যথাসাধ্য 


বহুল প্রচলন ছিলো সর্বব্যাপী । পৃথিবীর 
গর্ভে তখনও সেক্যুলারিজমের ভ্রুণ 


জমাট বাঁধে নি। জাতীয়তাবাদী, 


সাবলীল ও সংক্ষিপ্ত রেখে এগুতে চেষ্টা 
করছি। 
তাতারীদের হাতে পর্যুদস্ত মুসলমানরা 


আলাদা অস্তিতু তখনও ছিলো মানুষের 
চিন্তার অতীত। “রাজনৈতিক ইসলাম* 
ও “মডারেট মুসলিম ধরনের 


যখন শোচনীয়ভাবে পরাজিত; তখন 


পরিভাষাগুলো তখনও সৃষ্টি হয় নি। 
সমগ্র বিশ্বে ইসলামের চাইতে বড়, 


ইবনে হাম্বল (রহ.) বিজয়ী শক্তির 


ভেতের ইসলামের সোনালি পয়গাম 


আজকের “দৃশ্যমান 


গৌরবমণ্তিত ও বিজয়ী কোনো সভ্যতা 
থাকতে পারে এমন ধারণা ছিলো 


ছড়িয়ে দেবার কর্মসূচি বাস্তবায়নে 


অভিভাবক'হারা মুসলমানদের জন্য 
এই মুহূর্তে সম্মুখ সমরে বিজয়ী হওয়া 
সম্ভব নয়। তাই ইসলামের নাম, 


সর্বেব অসার ও হাস্যকর। ফলে 


মনোনিবেশ করেন এবং এতে 


“রাজনীতিতে ইসলামকে টেনে 


সফলতাও আসে । দীনে এলাহী নামে 


আনছেন কেন ?' ধর্ম পবিত্র জিনিস ও 


সমর আকবর যখন ক্ষমতার কেন্দ্র 


ব্যক্তিগত বিষয়-এর সঙ্গে রাজনীতির 
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কী সম্পর্ক ? ইসলামের নামে রাজনীতি শিরোনাম পুরোপুরি এড়িয়ে 
কেন ? “ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' চলা। 
প্রভৃতি আরোপিত (ও বস্তাপচা) ৬. সরাসরি ইসলামি সমাজ, ইসলামি 


তত্তগুলো আওড়ানোর মতো বিকৃত 
চিন্তার উদ্ভব ঘটে নি। কিন্তু আজকের 


রাজনীতি, ইসলামি সরকার ধারণার 
বাইরে ইসলামবান্ধব কল্যাণ বাষ্ট্ 


চিত্রটা সম্পূর্ণ বিপরীত। আজকের 
দুনিয়ায় উপর্যুক্ত থিউরিগুলোর বিপক্ষে 
অবস্থান নিলে আপনি নিজেই একঘরে, 
হঠকারী ও অপাংক্তেয় হয়ে যাবেন। 

কাজেই সময়ের শিরা ও সমাজের নার্ভ 
বুঝে এখনকার কর্মকৌশল পুনর্বিন্যাস 
করতে হবে । কাজগুলো এভাবে হতে 
পারে; 


প্রতিষ্ঠার তত্তুকে সামনে 
নিয়ে আসা । আজকের তুরস্ক এ 
পদ্ধতি অবলম্বন করে তুলনামূলক 
সুফল পাচ্ছে বলে অনেক 
পর্যবেক্ষকের মত। 

৭. সেক্যুলার ও জাতীয়তাবাদী শক্তি 
ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ন্যুনতম 
যোগাযোগ, সামাজিক সম্পর্ক এবং 


১. ঈমানের নবায়ন ও আমল 
সংস্কারের পাশাপাশি ইসলামের 
খণ্ডিত নয় পূর্ণাঙ্গ রূপ জীবনে ও 


সংলাপের দুয়ার সবসময় উন্মুক্ত 
রাখা । 
৮. দাওয়াত, প্রচার ও যোগাযোগের 


সমাজে রূপায়িত করা। শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে মিডিয়া ও 
তৃণমূল মানুষের মাঝে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত 
ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ও চিন্তার করা। 

পুনর্গঠনে সমন্বিত কার্যব্রম ৯. তাবলীগ জামাআতের মতো 
পরিচালনা । বৈশ্বিক সংস্থাগ্তলোর সংস্কারে ও 
২. আলেম ও সাধারণ শিক্ষিতদের পুনর্গঠনে সহযোগিতামূলক অবস্থান 
মাঝে কল্পিত শ্রেয়বোধ আর গ্রহণ। 

শ্রেণিবৈষম্যের দেয়াল অপসারণে প্রস্তাবগুলো ইসলামপন্থী সংগঠনগুলোর 


বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ । 


কারও যদি অপছন্দ হয়- বিনয়ের সঙ্গে 


৩. শুধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে 


নিবেদন থাকবে_ লেখার শিরোনামটি- 


সীমাবদ্ধ না রেখে ইসলামের অভিন্ন গন্তব্য বিভিন্ন পথ। 
বিশ্বজনীন সর্বমানবিক রূপ পুনশ্চ 
উপহপনের  প্াচাবিদ পাস * তুরন্কে কামাল পাশার নেড়ে 


বিপরীতে ইসলামের শুধু দণ্ডবিধি 
নয় মানবকল্যাণ, ইনসাফ, 
মানবাধিকার, বৈষম্য বিলোপ, 
উন্নয়ন এবং অমুসলিমদের প্রতি 
উদারতার বিষয়গুলোকে ফোকাস 
করা। 

৪. শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সমাজের 
সকল স্তরে সেবা ও সাংস্কৃতিক 
কর্মসূচির সহায়তায় ইসলামের 


পয়গাম পরোক্ষভাবে তুলে 

ধরা। 
৫. সামাজিক, স্কতিক ও 
তি কর্মতৎপরতায় 


সংঘটিত কথিত বিপ্রবের ফলে 
বেসামরিক কর্মকর্তা ও বিচারবিভাগ 
সেক্যুলার পাশ্চাত্য মতাদর্শীদের 
নিরঙ্কুশভাবে আধিপত্য ও শক্ত 


নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। বিশেষত 
সেনাবাহিনী সাংবিধানিক 
আদালতকে 


আর বাংলাদেশের "৭১ পূর্বাপর প্রায় 
সত্তর বছর যাবৎ গণতন্ত্রের গোড়ায় 
পানি ঢালার পরও তাতে মাকাল 


ফল ছাড়া উপাদেয় কিছু উৎপন্ন হয় 


নি। তাছাড়া গণতন্ত্রেরও দুটি 
সংস্করণ আছে। একটি ইউরোপ- 


মুসলমানদের জন্য বাকল, খোলস 
বরং বর্জ্যটা দান করা হয়েছে 
কাজেই “খেলাফত হন্তারক' এই 
গণতন্ত্র মানুষের মুক্তি ও বিজয় 
এনে দেবে_-এমন দূরাশা ত্যাগ করে 
যারা খেলাফত প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী 
আহ্বান জানাচ্ছেন তাদের সঙ্গে 
ভিন্নমত পোষণের জোরালো যুক্তি 
আপাতত নাই । 

গবেষক ও চিন্তাবিদ ড. আফম 
খালিদ হোসেন বলেন, “বৃহত্তর 
জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে কোন বিপ্লব 
সফল হয় না।” এটা ঠিক গণতন্ত্র 
না হলেও গণতন্ত্রে এই মূল্যবোধটি 


অধিকতর সমাদৃত । 
সংসসং 


কাপছি একা একা । 


কাপতে কাপতে মসজিদে যাই 
নামায পড়বো তাই 

নামায পড়ে বাসায় এসে 
শীতরে পিঠা খাই 


মজার মজার পিঠা 
শীতল করে প্রাণটা আমার 
মনটা করে মিঠা । 
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পাপ ও অপরাধ নিয়ে সেক্যুলার ও ইসলামি 
দৃষ্টিভজির তুলনামূলক আলোচনা 


মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক 


[পাপ ও অপরাধের পার্ধক্য এসঙ্গে একটা ফেইসবুক নোটের ওপর এটি একটি ঘরোয়া আলোচনা । পাপ 
ও অপরাধ, এ দুটো আলাদা ব্যাপার । পাপের বিচার করবেন স্রষ্টা । আর অপরাধের বিচার করবে মানুষ 
তথা মানুষের স্রিষ্ট নানাবিধ প্রতিষ্ঠান । এই আলোচনাতে দেখানো হয়েছে, এটি হচ্ছে সেক্যুলার 
প্যারাডাইম উদ্ভূত ধারণা । ইসলামি প্যারাডাইমে পাপ ও অপরাধ স্বরূপত অভিন্ন । সব অপরাধই পাপ । 
সব পাপই অপরাধ । তবে ইহকাল ও পরকালের ভাগাভাগি এবং কর্মসম্পাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তা 
হিসেবে মানুষ ও খোদার জুরিসডিকশান, এরিয়াগত স্বাতন্ত্য ও বিশেষ বোশিষ্ট্পূর্ণ সম্পকের্র কারণে মানুষ 
কেবলমাত্র অপরাধের বিষয়েই কনসার্ন হয়, হতে পারে এবং হওয়া উচিত |] 


অনিরুদ্ধ অনিক নামে একজন 
“ইসলামিক থিয়লজিতে পাপ ও 


মূলত এ কাজটি করার চেষ্টা করে। 


এই হচ্ছে সাদামাটাভাবে আর্টিকেলটির 


যেটি প্রকারান্তরে দুনিয়ায় আল্লাহর 


অপরাধ” শিরোনামে একটি আর্টিকেল 


খেলাফতের ভুল বা সংকীর্ণ অর্থ বুঝ 


মূলকথা। এখানে দেখানো হয়েছে, 
আসলে পাপ ও অপরাধ দুটি আলাদা 


লিখেছেন। এ আর্টিকেলটিতে তিনি 
দেখিয়েছেন, যেগুলো হ্কুল্লাহ বা 


নিয়ে ০০411) তথা আল্লাহর ওপর 


জিনিস। 


আল্লাহগিরি করার মতো ব্যাপার 


আল্লাহর হক, সেগুলো পাপের বিষয়। 


(নাউযু বিল্লাহ) । 


পাপের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে এবং 
অপরাধের সম্পর্ক বান্দার সাথে 


আর যেগুলো হক্ুল ইবাদ তথা বান্দার 
হক, সেগুলো অপরাধের বিষয় হতে 
পারে। অর্থাৎ আল্লাহর হক যদি নষ্ট 
করা হয়, তাহলে পাপ হবে । আর যদি 
বান্দার হক নষ্ট করা হয়, তাহলে সেটা 
অপরাধ হবে । আল্লাহর হক যখন নষ্ট 
করা হয়, তখন অনুশোচনার মাধ্যমে 
আমরা তওবা করে সেটার রেমেডি 
পেতে পারি। আর বান্দার হক নষ্ট 
করা হলে আইনের মাধ্যমে একটা 
ব্যবস্থা করতে হবে। 
পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, একটি 
ঘটনা একই সাথে অপরাধ এবং পাপ 
দুটিই হতে পারে । 
তারপর তিনি লিখেছেন, একজন মানুষ 
নামায আদায় করলো কি না, রোযা 
রাখলো কি না, এগুলো আদায় না 
করলে যে পাপ হয়, থিওলজি অনুসারে 
তা বিচারের দায় কেবল আল্লাহর এবং 


রপর তিনি মানুষের পারসোনাল 
প্রাইভেসি নিয়ে লিখেছেন, পারসোনাল 
বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নিয়ে কথা বলা 
ইসলামের থিওলজি বিরুদ্ধ। এখানে 
হযরত ওমর (োযি.)-এর একটা 
ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে, 
একজন ব্যক্তি তার নিজের ঘরে একটা 
অপরাধ করছিলো । সেটা দেখে হযরত 
ওমর (োযি.) তার বিচার করতে 
চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিটি উল্টো 
হযরত ওমর (োযি.)-কে দোষারূপ 
করে বসলো যে, তিনি তার প্রাইভেসি 
নষ্ট করেছেন। 

তারপর তিনি লিখেছেন, কোনো 
মুসলিমের অধিকার থাকতে পারে না 
কুরআন পড়তে না পারার কারণে 
কোনো নন-মুসলিমকে গলা কেটে 


৫ 


সাদামাটাভাবে এটুকু ঠিকই আছে 
কিন্ত সমস্যা হলো যখন আমরা বলি, 
এটি হচ্ছে পাপ এবং এটি হলো 
অপরাধ। এভাবে যখন আমরা 
অনেকটা সাদাকালো বাইনারির মতো 
ব্যাপারটাকে দেখি, তখনই সমস্যা 
এক্ষেত্রে সেক্যুলার প্যারাডাইমের 
অবস্থান হলো ব্যক্তির অনৈতিক কাজ 
যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজকে এফেক্ট না 
করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজ তাতে 
হস্তক্ষেপ করবে না। তবে ব্যক্তির 
কোনো অনুচিত কাজ যদি সমাজ বা 
রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তখন সমাজ বা 
রাষ্ট্রের আইন সেখানে প্রযোজ্য হবে। 
ইনফ্যাক্ট, আপনার কি মনে হয়, 
সেক্যুলার প্যারাডাইমে পাপ বলে কিছু 
আছে? ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে পাপ বা 
পাপবোধ থাকবে কেন? 


হত্যা করার। তারপর লিখেছেন, 


তা হবে পরকালে । মানুষ বড়জোর 
তাকে উপদেশ দিতে পারে । দুনিয়ার 
কোনো বান্দার ক্ষমতা নেই এ পাপের 
বিচার করার । মতাদর্শিক সন্ত্রাসীরা 


সন্তানের মাথার মোরাল গ্যাপের 
দিয়ে, অধর্ম দিয়ে সেজন্য শৈশবেই 
তাকে ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষা দিন। 


শ্রোতা: ধর্মটা তো বিশ্বাসের ব্যাপার । 
ওরা যেটা বিশ্বাস করছে, সেটাও তো 
ওদের একটা ধর্মই তো! 
আমি: সেক্যুলারিজম একটা ধর্ম, 
নাকি? সেক্যুলারিজম! 
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পাপ ও অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। 


একটা বিশ্বাস। আমরা যেমন ইসলাম 


তাহলে দেখা যাচ্ছে যে! 


ধর্মে বিশ্বাস রাখছি, কেউ কেউ যেমন 


শ্রোতা: আচ্ছা, স্যার! একেক দেশে 


হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস রাখছে, তেমনি 


তো একেক রকম নিয়ম। যেমনথ 


আর্টিকেলটির ক্রিটিক করবো সেটি 
হচ্ছে, আমরা যদি একটা সেক্যুলার 
সমাজ ব্যবস্থার দিক থেকে দেখি, 
যেখানে পাপের ধারণা থাকবে না। এর 


ওটাও তো ওদের একটা বিশ্বাস। তো, 


আমাদের দেশে নামায না পড়লে 


ওখানেও তো ভালো-খারাপের ধারণা 
থাকবে । 


পরিবর্তে থাকবে নৈতিক চেতনা । তুমি 


সরকার হস্তক্ষেপ করছে না, কিন্তু 
সৌদি আরবে করছে। তাহলে ওই 


আমি: হ্যা, ভালো-খারাপের ধারণা 
তো থাকবেই । কিন্ত যখন আমরা পাপ 


যদি তোমার উদ্বৃত্ত সম্পদ বিলিয়ে দাও, 
যেভাবে বিল গেটস তার উদ্ৃত্ত সম্পদ 


দেশে পাপীদের ক্ষেত্রে কেন সরকার 
হস্তক্ষেপ করছে? 


বিলিয়ে দিচ্ছে মেলিন্ডা গেটস 
ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে, সেটা ভালো । 


ধারণাটির (57) কথা বলি, তখন 
সেটি তো! 


আমি: হ্যা, এই আর্টিকেলে লেখক 
সেটিই বলার চেষ্টা করেছেন যে, 


শ্রোতা: পাপ তো কেবল পরকালের 
সাথে রিলেটেড। 
আমি: এ জন্য সেক্যুলার সমাজে 


পাপের বিষয়গুলো তো আল্লাহ 


কিন্ত না দিলে? সে যদি বলে, আমি 
শুধু সরকারকে ট্যাক্স দেবো, এর 
বাইরে আর কোনো কিছু দেবো না। 


পরকালে বিচার করবেন এবং পুরস্কা 


তাহলে বোঝা গেলো, আইন তাকে 
বাধ্য করছে না। কিন্তু নৈতিকতার 


পাপের ধারণা থাকার কথা নয়। তাই 


র 
বা শাস্তি দেবেন। সেজন্য পাপের 
বিষয়গুলোকে নিয়ে রাষ্ট্রের কনসার্ন 


ষ্টিতে, আমরা বলছি, তার জন্য এটি 


হওয়া বা কাউকে শাস্তির আওতায় 


ক নয়। কারণ এত সম্পদ দিয়ে সে 


আনা অথবা বাধ্য করা আদৌ উচিত 


নাঃ? তবে সেক্যুলার সমাজে 
নৈতিকতার ধারণা থাকবে 
নৈতিকতাকে যখন সমাজ বা রাষ্ট্রশক্তি 


নয়। তাতে করে কী হলো? যে 


কোয়ান্টিফাই করে যে, এই পরিমাণ 
আচরণ হলে তা নৈতিক হবে, বা না 
হলে তা অনৈতিক হবে; অর্থাৎ একটা 
নির্দিষ্ট পরিমাণ কোয়ান্টিটির বাইরে 
গেলে সমাজ সেটিকে আইন হিসেবে 
দেখে । নৈতিকতার সবগুলো বিষয় তো 
সাধারণত আইনের বিষয় নয়। যদিও 
একদৃষ্টিতে আইনের বিষয়গুলো এক 
ধরনের নৈতিকতারও ব্যাপার । তবে 
আইন ও নৈতিকতার মধ্যে ফারাক 
আছে, এক ধরনের কনফ্লিক্টও আছে। 

তাহলে সেক্যুলার সমাজে আইন ও 
নৈতিকতার ধারণা থাকবে, তবে 
পাপের ধারণা থাকবে না। পাপের 
ধারণা থাকবে নন-সেকু্যুলার সমাজে । 


ব্যাপার, আর অপরাধ হলো সমাজের 
দিক থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার । যদি তাই 
হয়, তাহলে সেক্যুলার সমাজে পাপের 
ধারণা থাকার কথা নয়। রাষ্ট্র ইনভলভ 
হবে অপরাধের সাথে, পাপের সাথে 
নয়। তাহলে কেউ নামায না পড়লে 
তা পাপ হিসেবে গণ্য হবে, অপরাধ 
হিসেবে নয় । আবার কেউ যদি যাকাত 
আদায় না করে, তাহলে তা একইসাথে 


ইবাদতটি আমার আল্লাহর ভয়ে করার 
কথা, সেটি আমি সরকারের ভয়ে 
করছি। এতে করে মুল ব্যাপারটিই 
কম্প্োমাইজ হয়ে গেলো। সে জন্য 


কী করবে? তাই না? 

সে জন্য সেক্যুলার সমাজব্যবস্থার 
মধ্যে পাপের ধারণা থাকবে না। কারণ 
এখানে তো সমাজটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
ধর্মনিরপেক্ষভাবে । তাহলে ধর্ম যেখানে 
নেই, সেখানে ঈশ্বর বা খোদার কাছে 


রাষ্ট্রের দিক থেকে পাপের বিষয়ে 


জবাবদিহিতা এসব প্রসঙগও সেখানে 


হস্তক্ষেপ না করার জন্য বলা হচ্ছে 
রাষ্ট্র শুধু অপরাধের বিষয়গুলো 
দেখবে । আর অপরাধের বিষয় হচ্ছে 
যেগুলো হরুল ইবাদ। 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হকুল ইবাদ তথা 


থাকবে না। তবে সেখানে নৈতিকতার 
প্রসঙ্গ থাকবে । নৈতিকতা ও আইনের 
মধ্যে মিথস্ত্িয়া, বৈপরিত্য, সমন্বয়, 
সম্পর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গ থাকবে । তাহলে 
রাষ্ট্র বা সরকার কনসার্ন হবে তার 


বান্দার হক নষ্ট করা কি পাপের কাজ 


লিগ্যাল আসপেক্ট থেকে, মোরাল 


নয়? দুনিয়াতে কিন্ত সব পাপের শাস্তি 
হচ্ছে না। যে পাপগুলো আমাদের 
সামাজিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, শুধু 


আসপেক্ট থেকে নয়। রাষ্ট্র মোরাল 
আসপেক্ট ডেভেলপ করার জন্য কন্ট্ি 
বিউট করবে, কিন্তু কেউ যদি হাই- 
লেভেল মোরালে না চলে লো-লেভেল 


মোরাল মেনে চলে, তাহলে তাকে 


সরকার এ জন্য কোনো শাস্তির 


সম্মুখীন করবে না। 


এখানে যাদেরকে চরমপন্থী বলা হচ্ছে, 


কিন্তু একটা ধর্মভিত্তিক সমাজের মধ্যে 


তারা কী তারা পাপের 
হিসেবে ধরছে 


বা আমরা যদি একটা ইসলামি 
সমাজের কথা বলি, সেখানে কিন্ত 


এবং সমাজের ওপর তা প্রয়োগ করার 


পাপের ধারণা থাকবে । পাপ ও 


করছে। এটি হচ্ছে এই 
আর্টিকেলের বক্তব্য । 


অপরাধ উভয় ধারণাই থাকবে। 
তাহলে সেক্যুলার প্যারাডাইমের মধ্যে 


প্রাথমিকভাবে এ কথাগুলোকে আমার 
কাছে ঠিকই বলে মনে হয় আরকি। 
কিন্ত আমি যে বলেছিলাম, এই 


প্রাইভেট ও পাবলিকের যে ডিস্টিংশন, 
সেটি ইসলামি প্যারাডাইম বা ইসলামি 
সমাজের মধ্যে কতটুকু প্রযোজ্য? 
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প্রাথমিকভাবে আমাদের কাছে মনে 
হয়, ইসলামি সমাজের মধ্যেও এগুলো 
প্রযোজ্য । এই আর্টিকেলে হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর যে ঘটনাটির উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, তিনি একজনের ঘরের 
ভেতরে ট্ুকে তাকে মদপান করতে 
দেখলেন এবং তাকে শাস্তির আদেশ 
দিলেন। তখন সেই ব্যক্তিটি বললো, 
অনুমতি ছাড়া আমার ঘরের ভেতর 
আপনি ঢুকলেন কেন? এবং ঢুকে আমি 
কী করছি, তা দেখেছেন। এটি তো 
আপনি অন্যায় করেছেন। তখন হযরত 
ওমর (রাযি.) ওই ব্যক্তির কথাগুলো 
মেনে নেন। 
এ ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রাইভেট- 
পাবলিক একটা ডিফারেনস আছে 
কেউ অনেক বেশি ইবাদত করলো, 
কেউ তেমন ইবাদত করলো না 
আবার কেউ আসলে রোযা রাখলো না, 
কিন্তু প্রকাশ্যে খাওয়া-দাওয়াও করলো 
না, রোযাদারের মতোই চলাফেরা 
করলো । এমতাবস্থায় আল্লাহর কাছে 
সে গুনাহগার হবে, কিন্তু আইন তাকে 
কিছু বলবে না। পাবলিক-প্রাইভেটের 
মধ্যে এই যে পার্থক্য, এটি ইসলামের 
অনেক বিষয়েও প্রযোজ্য বলে মনে 
হয়। এই আর্টিকেলে যে ব্যাখ্যাটি 
দিয়েছে, অর্থাৎ হক্ুল্লাহ এবং হন্ুল 
ইবাদ। আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে হলো 
পাপ-পৃণ্যের ব্যাপার, আর বান্দার 
হকের ক্ষেত্রে হলো আইনের ব্যাপার । 

কিন্তু এখানে সমস্যা হলো, ইসলামিক 
প্যারাডাইম তথা ইসলামি চিন্তাভাবনায় 
জীবনের ধারণা সেক্যুলার ধারণা থেকে 
ভিন্ন। ইসলামিক প্যারাডাইমে জীবন 
হলো নিরবচ্ছিন ধারাবাহিক একটি 
ব্যাপার । এই জগতে আসার আগেও 
আমরা ছিলাম রুহ হিসেবে এবং এই 
জগতের পরবর্তী জগৎ-আলমে বরযাখ 
মৃত্যুপরবর্তী জগৎ), তারপর 


তারপর ধরেন, সামাজিক উন্নয়ন 
প্রসঙ্গ । অপরাধের শাস্তি দেওয়া হয় 
সামাজিক ও সামাজিক 


কাছে গ্রহণযোগ্য নৈতিকতার আলোকে 
অপরাধ চিহ্িত করা হয়। 
তাহলে এই নৈতিক চেতনা আমাকে 


উন্নয়নের জন্য। ইসলামের দৃষ্টিতে 
সামাজিক উন্নয়নের ধারণাটাও একটু 
ডিফারেন্ট। কারণ মানুষ শুধুমাত্র 


মানতেই হবে কেন? আমার তো এর 
সাথে দ্বিমত থাকতে পারে । আমি মনে 


খেয়ে-পরে বেচে থাকলেই তো হলো 


না। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষকে 


লোকেরা মনে করছে হোমো 


ভালোভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে 


সেক্সুয়ালিটি খারাপ নয়। তাই এটি 


হবে, একইসাথে তাকে আল্লাহর কাছে 


আপনাকে মানতে হবে। একেবারে 


আত্মসমর্পণ করতে হবে, ভালো 


আপনার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ার 


মুসলমানও হতে হবে। আমরা যদি 


আগ পর্যন্ত আপনি এটার প্রতিবাদ 


মুসলমানদের কথা ধরি আরকি, যদিও 


করতে পারবেন না। তাহলে সমাজের 


রাষ্ট্রের মধ্যে মুসলমান ছাড়াও অন্য 


একজন সদস্য হিসেবে আমার 


নাগরিকরাও থাকবে । তাহলে মানুষের 


মতামতটি সমাজের কাছে সেত্রিফাইস 


উন্নয়নের ইসলামি ধারণা অন্যান্য 
রা 


হয়ে যাচ্ছে না? 
ইনফ্যাক্ট, আমরা সমাজটা গড়ে তুলি, 


নয়, সে খেতে পারুক বা না পারুক, 


পাবলিক ইন্টারেস্টগুলো গড়ে তুলি সে 


পোস থাকুক, পরনের কাপড় থাকুক 


জন্যেই । প্রত্যেকে যদি সবসময় তার 


এ পরও 


না থাকুক, শিক্ষা ও চিকিৎসার 


পারসোনাল ইন্টারেস্ট নিয়েই থাকে, 


ব্যবস্থা থাকুক বা না থাকুক, সে খালি 
নামায-রোযা করবে এবং উন্নত 
আধ্যাত্মিকতার অধিকারী হবে । এটিও 
নয়। দুনিয়া ও আখেরাতের এই 


তাহলে তো আর সমাজ গঠিত হবে 
না। সমাজ মানে হলো একটি 
সেত্রিফাইসের ব্যাপার, মেনে নেয়ার 
ব্যাপার । আমরা যদি শুধু নিজেরটা 


ধরনের বাইনারি ইসলামে খুব একটা 


নিয়েই থাকি, তাহলে সমাজের 


কার্যকরী নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, 
ইসলামি প্যারাডাইমে সমাজ, ব্যক্তি বা 
জীবন সম্পর্কিত ধারণা সম্পূর্ণভাবে 
ভিন্ন। সেই হিসেবে এখানে উন্নয়নের 
ধারণাও ভিন্ন। 

ইসলামি প্যারাডাইমে আল্লাহর সাথে 


কার্ধকারিতা থাকে না। অতএব 
সমাজের স্বার্থটা আমাদের মানতে 
হয়। কিন্ত আমরা কী মানবো, তা কে 
ঠিক করবে? 

আমি সমাজের সদস্য হলে সমাজের 
কথাকে মানতে হবে। সমাজ কারা 


কৃত অপরাধকে আমরা পাপ বলছি 


তৈরি করে? সবাই মিলে তৈরি করে 


আর বান্দার সাথে কৃত অপরাধকে 
অপরাধ বলছি। 

অপরাধ নিয়ে সমাজ কনসার্ন হয় 
কিন্ত সমাজ কি সব ধরনের অপরাধ 
নিয়ে কনসার্ন হয়? সেক্যুলার সমাজের 
কথা যদি ধরেন, সেখানে সমাজ কী 
করে? সেখানে কতগুলো দৃষ্টিভজি 


তাহলে দেখা যাচ্ছে, একটি সেক্যুলার 
সমাজে অন্য আরেকটি সেক্যুলার 
সমাজের বিবেচিত অপরাধকে অপরাধ 
হিসেবে দেখা হয় না। অর্থাৎ সেক্যুলার 
সমাজগুলোতেও অপরাধের বিষয়গুলো 
সমান নয়। একটি অপরাধকে কোনো 
সমাজে যেভাবে মূল্যায়ন করা হয়, 


পোষণ করা হয় যে, এটি এটি হলে তা 
অপরাধ, কিংবা এটি এটি হলে তা 


ইয়াওমুল কিয়ামাহ (কিয়ামত দিবস), 


অপরাধ হবে না। তাই না? তাহলে 


তারপর জান্নাত বা জাহান্নামের চিরন্তন 


সেক্যুলার সমাজে কোনো অপরাধকে 


ঠিকানা । এই প্যারাডাইমটা তো 
সেক্যুলার সমাজে নেই। 


কীসের ভিত্তিতে চিহিত করা হয়? 
একটি সামাজিক নৈতিকতা তথা সবার 


আরেকটি সমাজে তাকে অপরাধ 
হিসেবেই বিবেচনা করা হয় না, বা 
সেই মাত্রার অপরাধ মনে করা হচ্ছে 
না। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তি ও সমাজের 
এই যে পার্থক্য, সেটির অবস্থান 
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সেক্যুলার সমাজে । সেক্যুলার বা 


মুসলমান হলো, কিন্তু ইসলামকে 


হজ করবো কেন, কুরবানী করবো 


ইসলামি সমাজ, যাই হোক না কেন, 


মানলো না; সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তাকে 


সবগ্তলো অপরাধই কি রাষ্ট্র দেখতে 
পায়? যেমন ধরো, আইন তো কাজ 


কিছু করতে পারবে কিনা? এই 
আর্টিকেলের বক্তব্য অনুসারে কর্তৃপক্ষ 


কেন? এসব অর্থ বরং আমি সাধারণ 
গরীব লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দেবো 
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা না 


করে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে । সাক্ষ্যটা 


তাকে কিছু করতে পারবে না। তাই 


করে অন্যভাবে দেখলে, তার এই 


কীসের? সত্যতার। মানে, ঘটনার 
বাস্তবতার আরকি । কিন্তু সাক্ষ্য ও 


যদি হয়, তাহলে তো অন্যান্য ক্ষেত্রেও 


কাজটা তো বরং আরো ভালো 


এটি হতে পারে। যেমন, যাকাত। 


একজনের হজ করার কয়েক লাখ 


বাস্তবতা বা সত্যতা কি এক? আমরা 


ধরুন, কেউ বললো, আমি জনকল্যাণ 


কিন্তু দেখি, সাক্ষ্য ও সত্যতা ডিফার 


করবো, কিন্তু যাকাত যেভাবে হিসাব- 


টাকার খরচ দিয়ে একজন স্টুডেন্টের 
৩/৪ বছরের পড়াশোনার খরচ 


করে । তাই না? তাহলে আইন যেভাবে 


নিকাশ করে দিতে হয়, সেভাবে দেবো 


প্রয়োগ করা হয়, অপরাধকে যেভাবে 
দেখা হয়, এর ভিত্তিতে অপরাধী যে 
সত্যিই অপরাধী, তার কোনো 


না। এমনিতেই দেবো । তাহলে তো 


অনায়াসেই চালানো যায়। তাহলে 
সামথ্হাীন একজন ছাত্রকে পড়ালেখার 


সেটা যাকাত হবে না 


আর্থিক যোগান দেওয়া ভালো, নাকি 


বলতে পারে, পাবলিক 


নিশ্চয়তা নেই। যদিও আমরা আইনের 
মাধ্যমে তা সাব্যস্ত করি। 


কারণে আমি আমার ইনকাছের ৫ 
পার্সেন্ট দিচ্ছি। এই ৫ পার্সেন্ট যে সে 


সেখান থেকে ঘুরে আসা ভালো, যার 
কোনো প্রোডাক্টিভিটি নেই? এমনিতে 
কিছু প্রোডাক্টিভিটি তো থাকেই। 


তাহলে আমরা যে বলি, এটা হলো 


দিলো, তাতে সমাজের উপকার হলো, 


আমরা যদি এখানে একটা গানবাজনার 


পাপ; এর মানে হলো এটি অনৈতিক 


কিন্ত শরীয়ত পালন তো হলো না। এ 


অনুষ্ঠান করি, সেখানে কিছু লোকেরা 


ও অন্যায়। তাই নাঃ আল্লাহর দৃষ্টিতে 


রকম পরিস্থিতিতে ইসলামি কর্তৃপক্ষ 


পাপের মানে হচ্ছে নৈতিকতার 
খেলাপ। আইন ও নৈতিকতার মধ্যে 


চানাচুর বেচবে, কিছু টিকেট বিক্রি 


কি তাকে বাধ্য করতে পারবে? এভাবে 


হবে, কিছু লোকেরা গাড়ি করে 


নামায, যাকাত, রোযা ইত্যাদির ক্ষেত্রে 


যে পার্থক্য, সেটি তো আমাদের 


যদি বাধ্য করতে না পারে, তাহলে 


দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু আল্লাহর দিক 


অন্য ক্ষেতরগুলোতে কেন পারবে? 


থেকে সবই নৈতিকতার ব্যাপার 
আল্লাহর দৃষ্টিতে, আপনি ভালো কাজ 


শ্রোতা: অন্য ক্ষেত্রগুলো বলতে? 


আসবে, ফলে গাড়িওয়ালারা ভাড়া 
পাবে। মানুষ যখনই নড়াচড়া করে, 
তখনই সেখানে একটা অর্থনৈতিক 
কর্মকাণ্ড তৈরি হয় এবং অর্থনৈতিক 


আমি: মানে, সমাজের আরো যত 


করলে পুণ্য হবে, খারাপ কাজ করলে 
পাপ হবে। তাই আল্লাহর কাছে পাপ 
ও অপরাধের মধ্যে পার্থক্য নেই 


বিষয়গুলো আছে আরকি । ধরুন, কেউ 
যদি লিভিং টুগেদার করে উইথ 
রেজিস্ট্রেশন ইন দ্য রেজিস্ট্রি অফিস। 


তাহলে আল্লাহ যেটিকে ভালো 


অর্থাৎ বিয়ে ছাড়াই শুধু রেজিস্ট্ি 


কর্মকান্ডের একটা উপযোগিতাও তৈরি 
হয়। কিন্ত আসলে প্রোডাক্টিভিটি 
বলতে যে উৎপাদনের ব্যাপারটা 
বোঝায়, এটি তো সেটি নয়। যদি তা 
না হয়, সেক্ষেত্রে কেউ যদি কুরবানী না 


বলছেন, সে টকে প্রয়োগ করাই তো 
সমাজের কাজ। এখন প্রশ্ন হলো, 
কীভাবে সমাজ তা প্রয়োগ করবে? এই 


করলো। আসলে রেজিস্ট্রেশনের 
মাধ্যমে এক ধরনের আকদ কায়েম 
হয়, মানে সম্মতিটা প্রকাশ পায়। কিন্তু 


প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আইন বা শাস্তির 
প্রসঙ্গ তো আপেক্ষিক একটি ব্যাপার। 
তাহলে কোনো একটা পাপ কাজ 


প্রকৃতপক্ষে আকদ ও রেজিস্ট্রেশন 


দিয়ে বা হজের টাকা দিয়ে জনকল্যাণ 
করতে চায়, সেটি তো প্রোডাক্টিভিটি 
হিসেবে বেটার। যদিও হজ বা 
কুরবানীর একটি অর্থনৈতিক দিক 


কিন্ত এক জিনিস নয়। দুটি আলাদা 


আছে। ইনফ্যাক্ট, মানুষ এমন এক 


ব্যাপার । এভাবে ইসলামের সবগুলো 


অর্থনৈতিক জীব, এর ইকোনোমিক 


অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না কেন? 
যেমন, কেউ নামায পড়ছে না। এ 
জন্য রাষ্ট্র কী করবে? রাষ্ট্রে যদি নামায 
পড়ার উপযুক্ত পরিবেশ থাকে এবং 


বিষয়কেই যদি কেউ তার নিজের মতো 
ইসলাম মানার ক্ষেত্রে বাধ্য নয়, সেটি 
কীভাবে ইসলামি সমাজ হয়? এটা খুব 


সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি নিজেকে মুসলমান 
দাবি করে, তাহলে সে নামায পড়বে 


ভ্যালিড একটা প্রশ্ন নয় কি? 


করে, তখনই একটা অর্থনৈতিক 
ব্যাপার ঘটে । 
তাহলে একটি ইসলামি সমাজে 


মনে করেন, যাদের টাকা পয়সা আছে, 


শরীয়ত মানা বা না মানার ব্যাপারে 


আর যদি নামায না পড়ে, তাহলে সে 


অর্থাৎ হজ করার সাম্য আছে, তারা 


মুসলমানরা যদি পুরোপুরি স্বাধীন হয়, 


নিজেকে মুসলমান দাবি করবে না 


হজ করবে । এটা ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা । 


তাহলে গোড়াতেই ওই প্রশ্নটা চলে 


ব্যাপারটা তো এমন নয় নিজেকে 
মুসলমান দাবি না করলে কেউ রাষ্ট্রে 


এখন কোনো ধনী মুসলমান যদি হজ 


আসে ইসলামটা কেন? সেটিই মানার 


করতে না যায় এবং আরজ আলী 


আর দরকার কী? আমরা নিজেরাই 


থাকতেই পারবে না। ধরুন, কেউ 


মাতুব্বুরের মতো যদি সে বলে, আমি 


তো নিজেদের ভালোমন্দ নির্ধারণ 
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করতে পারি। যখন আমাদের গরম 
লাগে, তখন আমরা বুঝি একটু ঠাণ্ডা 
হওয়া উচিত। আবার যখন আমাদের 


বুঝে থাকি, আসলে তা নয়। ইসলামি 


সেখানে তো মুসলমানরা খুব 


সমাজটা ধর্মনিরপেক্ষ লোকদের কাছে 


অল্পসংখ্যক ছিলো। হিজরতের পর 


একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ, আর 


মদীনায় আনসার-মুহাজির মিলিয়ে 


ঠাণ্ত লাগে, তখন বুঝি এখন আমাদের 


ইসলামের পক্ষের লোকদের কাছে 


একটু উষ্ণতা দরকার। তাহলে 
আমাদের শৈত্য বা উষ্ণতার যে 


সেটি হলো একটি ইসলামি সমাজ। 
এটা কীভাবে সম্ভব? এই প্রশ্নটি নিয়ে 


মুসলমানদের সংখ্যা এক দশমাংশেরও 
কম ছিলো। মোট জনসংখ্যার সর্বোচ্চ 
এক দশমাংশ মুসলমান ছিলো । অবশ্য 


চাহিদা, তা তো আমরা সবাই বুঝি । 


আমি অন্য সময় আলোচনা করেছি, 


ভালো এবং মন্দের নৈতিকতার 


পরবর্তীতে খুব দ্রুত তা বাড়তে থাকে । 


প্রয়োজনে পরে আবার করতে 


ধারণাও তো সে রকমই । সব মানুষের 


পারবো । 
হলে পাপ হলো ব্যক্তিগত, আর 


৫ 


চিকিৎসার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা 
তথা কীভাবে মানুষের কল্যাণ হয়, 
সেটি তো আমরা বুঝি । মোটাদাগে 


অপরাধ হলো সামাজিক এই ধারণাটি 
আল্টিমেটলি সেদিকেই নিয়ে যায় যে, 
ধর্ম হলো ব্যক্তিগত, আর সমাজ হলো 


মানুষের যেসব কল্যাণ তথা মৌলিক 
অধিকারের ব্যাপারগুলো বোঝার জন্য 
তো আমাদের কাছে আসমান থেকে 


ধর্মনিরপেক্ষ, যেখানে ধর্ম 
কোনোভাবেই সমাজকে প্রভাবিত 


করতে পারবে না, সমাজের মধ্যে 


ওহী নাযিল করে বোঝানোর দরকার 
নেই। 


ধর্মের কোনো প্রভাব থাকবে না। এই 
জিনিটা কিন্তু আসলে ইসলামি 


তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে ভিত্তির ওপর 
দাড়িয়ে আমরা পাপ ও অপরাধের 


সমাজকে আর কম্পাই করে না। 
মানে ধর্ম সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করবে, 


মধ্যে পার্থক্য করছি, সেই ভিত্তিটা কিন্তু 
আল্টিমেটলি 


প্যারাডাইমে নিয়ে যায়। কারণ আমরা 
আমাদের ভালোমন্দ নিজেরা নির্ধারণ 
করতে পারছি। ওয়েলবিং বা 
ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট কী, 
আমরা তা বুঝি। তাই যদি হয়, 
তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, সব মানুষ কি 


এটাও একটা এক্সট্রিম;ঃ আর ধর্ম 
শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চয়েসের মধ্যে 
থাকবে, এটি হলো আরেকটি 
এক্সট্রিম । 

তাহলে কেউ যদি হজ না করে 
জনকল্যাণ করতে চায়, এটি তো তার 
পাপ হওয়ার কথা, অপরাধ হওয়ার 
কথা নয়। কেউ যদি কুরবানীর নিয়ম 
না মেনেই কুরবানী করে, ধরুন 


খাবার, বাসস্থানসহ অন্যান্য সব সুবিধা 
পেয়েছে? পায়নি । সব মানুষ যদি সব 


বিসমিল্লাহ না বলেই জবাই করে, 
অথবা জবাই-ই করলো না, তাতে 


সুবিধা না পেয়ে থাকে, তাহলে আসুন 


অসুবিধা কী? 
সমাজে তো অমুসলিমরাও নাগরিক 


কষ্ট করি। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার 


হিসেবে থাকে । ইসলামি সমাজ মানে 


জন্য চলুন প্রয়োজনে আমরা লড়াই 
করি। এখানে ধর্ম আসবে কেন? ধর্ম 
তো একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার । 

ধর্ম একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, আর 


তো আর নেসেসারিলি মুসলিম 
মেজরিটি সমাজ নয়। যদিও পপুলার 
একটি মিথ হলো, ইসলামি সমাজ 
মানে মুসলিম মেজরিটি সমাজ, বা 


সামাজিক বিষয়গ্তলো হলো 
ধর্মনিরপেক্ষ । তো, এটা হচ্ছে 
আল্টিমেটলি একটা ধর্মনিরপেক্ষ 
প্যারাডাইম। কেউ সে প্যারাডাইমের 
পক্ষে থাকতে পারে। অন্য একটি 
আলোচনায় আমি দেখিয়েছি, ইসলামি 
সমাজ বলতে আমরা প্রচলিত অর্থে যা 


মুসলিমদের সমাজ, অথবা মুসলমানরা 
সেখানে কাইন্ড অব সেকেন্ড ক্লাস 
সিটিজেন। এটি আসলে ভেরি রং 
কনসেপ্ট । কারণ প্রফেট হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় যে সমাজ বা 
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যদি হয়, তাহলে নাগরিক সুযোগ- 
সুবিধার দিক থেকে রাষ্ট্রের অন্যান্য 
নাগরিকরাও সবকিছু সমানভাবে 


পাবে। 

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 
মুসলমানরা ধর্মীয় চেতনা থেকে যে 
কাজগুলো করবে (যেমন- হন্ুল ইবাদ 
তথা বান্দার হক), সে কাজগুলোই 
কিন্ত অন্যরা ব্যক্তিগত, সামষ্টিক বা 
সামাজিক চেতনা থেকে করবে। 
যেমন- মুসলমানরা নামায পড়ে। 
তাহলে অন্যরা কী করবে? অন্যরা 
মেডিটেশন করবে । তাহলে ইসলামি 
সমাজে কী অমুসলিম সবাইকে 
বাধ্যতামূলকভাবে মেডিটেশন করতে 
হবে? না, নট দ্যাট। কিন্তু যারা 
মেডিটেশন করবে না, তারা 
নিজেদেরকে সাইকোলজিক্যালি কুল 
আযান্ড কাম রাখবে, ইন ডিফারেন্ট 
ওয়েজ, হুইচ ইজ অ্যা কাইন্ড অব 
মেডিটেশন। এমন তো বলতে হয় না 
যে, হ্যা, আমি মেডিটেশন করছি। 
কাজের ফাকে আপনি কিছুক্ষণ চুপ 
করে থাকলেন, এটাও এক ধরনের 
মেডিটেশন। হতে পারে আপনি 
জানেনই না যে, এটা একটি 
মেডিটেটিভ প্রসেস । তাই না? 

তাহলে যারা ইবাদত করে না, তারাও 
কোনো না কোনোভাবে ইবাদতের 
সামাজিক তাৎপর্য হাসিল করে । কথার 
কথা, যারা ভাত খায় না, তারা রুটি 
খায়। শরীর তো দুটি থেকে একই 
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ধরনের পুষ্টি গ্রহণ করে। তাই না? 
মুসলিম সমাজে আমরা রোযা রাখি । 


আমি: অবশ্যই । নিয়ত করা মানে কী? 
শুধুমাত্র নিয়তের কথাগুলো উচ্চারণ 


কিন্তু যারা রাখে না, তারা কী করবে? 


করা তো আর নিয়ত করা বোঝায় না। 


তারা কি সকাল-বিকাল খেতেই 
থাকবে? না, তারাও কিন্তু এক ধরনের 
ফাস্টিং করে এবং সে জন্যই সকাল 
বেলার নাস্তার নামই হলো ব্রেকফাস্ট 
সারারাত আমরা না খেয়ে থাকি, 
সকালবেলায় আমরা এক ধরনের 
ইফতারি করি, সামথিং লাইক দিস 
ফাস্টিংকে ব্রেক করা হয়। তাহলে 
ফাস্টিং ইজ ত্যা মাস্ট। তাই না? 
লোকেরা কি শুধু খেতে থাকবে, খেতে 
খেতে মোটা হয়ে মারা যাবে? একটি 
ভালো রাষ্ট্রের জন্য ওবেসিটি ইজ নট 
আযা গুড থিং। ওবেসিটি নিয়ন্ত্রণ করার 
জন্য প্রথম পদ্ধতিই হলো খাবার 
নিয়ন্ত্রণ করা । তাই না? 

তো, এখন আমরা যেভাবে বছরে 
একমাস সকাল-সন্ধ্যা রোযা রাখি, 
এছাড়াও কিন্তু মুসলমানরা রোযা 
রাখতে পারে, বা রাখেও। শারীরিক 
অসুবিধার কারণে মুসলিম মহিলাদের 
(যারা সংখ্যায় মুসলমানদের প্রায় 
অর্ধেক) যেসব রোযা রমজান মাসে 
ছুটে যায়, সেগুলো তারা অন্য সময় 
পূরণ করে । অর্থাৎ রমজানের বাইরেও 
তারা বাধ্যতামূলকভাবে রোযা রাখে 
এটি আপনি আজকে রাখবেন না 
কালকে রাখবেন, সেটি ভিন্ন কথা; 
কিন্ত আপনাকে তো রাখতেই হচ্ছে 
তারমানে, মুসলমানরাও যে একেবারে 
শুধু একটি নির্দিষ্ট সময়েই ফাস্টিং 
করে, সেটিও নয়। আবার ধরেন নফল 
রোযার কথা । নফলের নিয়তে রোযা 
রাখলেন। আমাদের এক কলিগ 
ব্যাচেলর ডরমেটরিতে থাকতেন । তিনি 
করতেন কী, সকালবেলা নফল রোযার 
নিয়ত করে ফেলতেন। পরে বাইরে 
কোথাও ভালো খাবার-দাবার পেলে তা 
ভেঙ্গে ফেলতেন। হা হা হা। নফল 
রোযার ক্ষেত্রে কিন্ত এটি করা যায়। 
শ্রোতা: ফরজ রোযার ক্ষেত্রে কি সকাল 
বেলায়ও নিয়ত করা যায়? 


শ্রোতা: মানে, ইচ্ছাটা থাকা? 

আমি: হ্যা, সেটাই । নামায ও রোযার 
প্রসঙ্গ বললাম । এবার হজের কথা 
ধরেন । আমরা মক্কা শরীফে গিয়ে হজ 
করি। মদীনায় যাওয়া তো হজের অ্‌ 
নয়। এটি এক ধরনের ট্যুর । এছাড়া 
আল্লাহ তায়ালা তো বলেছেন, তোমরা 
জমিনে ঘুরে ফিরে বেড়াও । আমার 
নিদর্শন ইত্যাদি দেখো। তাহলে 
অন্যান্য নাগরিকরাও ট্যুর করবে। কিন্তু 
তাদের মধ্যে ওই ধর্মীয় চেতনা থাকবে 
না। তারা একজাক্টলি মক্কাতেই যাবে, 
এমন না। আমরাও তো একজাক্টলি 
মক্কাতে যাই, এমন তো না। মক্কাতে 
যারা যায়, তারা মদীনা থেকেও ঘুরে 
আসে । হজ করার সময় ফ্লাইট যদি 
অন্য কোথাও থামে, সেখানেও তারা 
ঘুরাফেরা করে। 

শ্রোতা: অনেকে তো শপিংও করে 
নিয়ে আসে । 


হকুল ইবাদ হোক, অন্যান্য নাগরিকও 
কিন্ত সে কাজগুলো করে। সে 
কাজগুলো তারা তাদের মতো করে 
করে । যেমন- আমরা যাকাত দেই। 
যাকাত হলো শতকরা আড়াই শতাংশ । 
অন্যান্য ধনীরা কি গরীবদের জন্য ব্যয় 
করবে না? 

এই যে সিএসআর (করপোরেট 
সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি), এই টার্মটা 
কিন্তু কোনো ইসলামি টার্ম নয়। এটি 
ওয়েস্টার্ন করপোরেট কালচার থেকে 
উদ্ভুত _ হয়েছে। বহুজাতিক 
কোম্পানিগুলো তাদের ইনকামের 
একটা অংশ সমাজের জন্য ব্যয় করে। 
কোনো কোনো রাষ্ট্র আছে, আমি গ্রেট 
ব্রিটেনের কথা জানি, যারা তাদের 
টোটাল জাতীয় ইনকামের এক বা দুই 
শতাংশ তৃতীয় বিশ্বের জন্য ব্যয় করে। 
তারা যে নানা ধরনের সাহায্য-সহায়তা 
করে, সেগুলো কিন্তু ওই ফান্ড থেকে 


করে । তাহলে দেখা যাচ্ছে, যার সম্পদ 
নেই বা ঘাটতি আছে, তার জন্য 
সম্পদশালীরা ব্যয় করে। 

যাকাত হলো একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাট । 
আড়াই শতাংশের পরিবর্তে এটি তিন 
শতাংশ হলেও কোনো অসুবিধা নেই, 
ক্ষেত্রবিশেষে এক বা দুই শতাংশ 
হলেও কোনো অসুবিধা নেই । এটি ১০ 
শতাংশও হতে পারে। যা হোক, এই 
আড়াই শতাংশ যাকাত দেওয়ার পর 
বাকি সাড়ে ৯৭ শতাংশ অর্থ একজন 
মুসলমান কী কাজে ব্যয় করবে? আমি 
অনেক আলেমের সাথে বিষয়টি নিয়ে 
কথা বলেছি। তাদের ধারণা হলো, 
যাকাত আদায়ের পর বাকি অর্থ সে যে 


থেকে আরো শতকরা ১০-২০ টাকা বা 
যে কোনো পরিমাণ অর্থ কেটে রাখতে 
পারে। কথাটা বোঝার চেষ্টা করেন, 
যাকাতের টাকা তো গরীবদেরকে 
দেওয়া হবে। তাহলে সরকার চলবে 
ভাবে? রাস্তাঘাট কীভাবে 


আমি: সেটাই তো বলছি। তাহলে 
দেখা যাচ্ছে, যাকাত হলো ধর্মীয় ট্যাক্স 
বা ধনীর ওপর গরীবের ট্যাক্স । তাহলে 
ধনীর ওপর সরকারের ট্যাক্স কোথায়? 
ওটার কোনো পরিমাণ তো কুরআন- 
হাদীসে নির্ধাণ করা নেই। একে 
ফরজও করা হয়নি, হারামও করা 
হয়নি। তার মানে এটি মুবাহ। 
প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি একে 
আরোপও করতে পারেন, প্রয়োজন না 


যাকাতের বিষয়টাও 
নাগরিকরা তাদের মতো করে করবে। 

তারপর বিয়ের ব্যাপারটিই দেখেন। 
আমাদের সবকিছুরই তো আল্লাহ 
সাক্ষী আছেন। তারপরও বিবাহযোগ্য 
নর-নারী ন্যুনতম সাক্ষী বা শর্তগুলো 
পালন করার মাধ্যমে পরস্পর 
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বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয় এবং 
পারিবারিক জীবনযাপন করে 
এরমধ্যেও যে ধর্মীয় চেতনা কাজ 


শ্রোতা: মুয়ামালাত বলতে কী বোঝায়? 


নিরাপত্তার জন্য যেভাবে কাজ করে, 


সেভাবে সে কাজ করবে । এতে সমস্য 


আমি: মুয়ামালাত হলো হকুল ইবাদ। 
মানে সামাজিক সম্পর্কের 


করে, সেটি তো একটি হন্কুল ইবাদ 
রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকরা এটি 
কীভাবে ফলো করবে? তারা কি যে 
কেউ, যে কারো সাথে, যে কোনো 
দায়দায়িত থাকবে না এমন? অর্থাৎ 


ব্যাপারগুলো । এটি আরবী শব্দ। এর 


কী? অন্যান্য নাগরিকরাও তো অন্ন, 
বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিত্সা ও শিক্ষাসহ 


শাব্দিক অর্থ হলো লেনদেন। 
পারস্পরিক রম যে 
ব্যাপারটা, সেটাই আরকি। 


মৌলিক নাগরিক অধিকারগুলো 
নিচ্ছে। তাদেরও এক ধরনের 
আধ্যাত্সিকতা আছে। তাদের এক 


হকুল ইবাদ বা মুয়ামালাতের 
বিষয়গুলোকে একজন মুসলমান 
ব্যক্তিগত হিসেবে পালন করতে 


করবে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক বা 
সংখ্যালঘিষ্ঠ হোক, তারা কি অবাধ 


অসুবিধা কী? একই কাজ তো ধর্মীয় 
চেতনা ও পদ্ধতি বাদ দিয়ে অমুসলিম 


ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে 
দেশের প্রতিরক্ষার মধ্যেও তাদের এক 
ধরনের অংশগ্রহণ আছে। অর্থনীতির 
মধ্যেও তাদের অবদান আছে 
জনকল্যাণে তাদের কক্ট্রিবিউশন 


জীবনযাপন করবে? নিশ্চয় নয়। তারা 
একটি পারিবারিক জীবনযাপন করবে 


নাগরিকরাও করছে । তাহলে একজন 


আছে। তাই না? রাষ্ট্রের অপরাপর 


মুসলমান কেন ধর্মীয় চেতনা ও পদ্ধতি 


এ জন্য তারা একটি বৈবাহিক সম্পর্ক 


বাদ দিয়ে এসব কাজ করতে পারবে 


তথা সামাজিক স্বীকৃতি বা সমাজের 
অবগতির মাধ্যমে তা করবে । 


না? 
শ্রোতা: তাহলে যেমন ধরেন, হজ। 


নাগরিকরা এই সুবিধাগ্তলো পাচ্ছে 
এবং তারা এই কাজগুলো করছে। 
তাহলে একজন মুসলিম নাগরিক 
করতে পারবে না কেন? 


তাহলে আমরা এমন কোন হনুল ইবাদ 


হজ, যাকাত এগুলোর তো একটা 


খুজে পাই, যা শুধু মুসলমানদের 
ব্যাপার? যেমন, মনে করেন যুদ্ধ। 
মুসলমানরা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ 
করবে। কিন্তু দেশ আক্রান্ত হলে 


নির্দিষ্ট নিয়ম ইসলামে আছে। 
আমি: শুধু নিয়ম নয়, এগুলোর মধ্যে 


এখন আমরা যদি মনে করি, তার 
করতে না পারার কোনো কারণ আমরা 
খুজে পাচ্ছি না, তারমানে সে করতে 


একটা সেন্টিমেন্ট বা নিয়তের ব্যাপার 


পারবে । রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকই যদি 


আছে। এটাও মাস্ট । নিয়ত ও কাজের 


ইসলামি শরীয়াহকে শরীয়াহ হিসেবে 


অমুসলিম নাগরিকরা কি হাত-পা পদ্ধতি, দুটোই কিন্তু ইসলাম 
গুটিয়ে বসে থাকবে? না, তারাও কিন্তু মোতাবেক হতে হবে। আমরা কোন 
লড়াই করবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শ্রোতা: তাছাড়া এগুলো তো 


আমরা যত কাজই ধর্মীয় চেতনা থেকে 
করি, এই সবগুলো কাজই রাষ্ট্রের 


আখেরাতের সাথে সম্পর্কিত । আপনি 
যদি এগুলো ইসলাম মোতাবেক না 


অন্যান্য নাগরিকরা ধর্মীয় চেতনা 
ছাড়াই করবে, করতে তারা কোনো না 
কোনোভাবে বাধ্য। কারণ মানুষ 


করেন, তাহলে তো পাপ হবে। 
আমি: হ্যা, পাপ হবে । কিন্তু রাষ্ট্র কেন 
সে ব্যাপারে আমাকে কনসার্ন করবে? 


হিসেবে আমাদের সবাইকেই খেতে 
হয়। শুধু মুসলমানরা খায়, বাকিরা 
বাতাস খায়, তা নয়। 
আমাদের শারীরিক ও মানসিক কিছু 
মৌলিক দিক জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে 


শ্রোতা: হজ ও যাকাতের বেলায় তো 
রাষ্ট্র কনসার্ন করছে না। 

আমি: তাহলে ধনীরা হজ না করলেও 
রাষ্ট্র তাদেরকে কিছু বলবে না। আচ্ছা, 
তারা যদি কুরবানী না করে? কেউ যদি 


সবার জন্যই সমান। আমি বলতে 


এমনিতে আড়াই শতাংশের বেশি 


চাচ্ছি, হুল্লাহ হিসেবে আমরা যা কিছু 
করি, তা তো আমাদের নিজস্ব পাপ- 
পুণ্যের ব্যাপার । আর হন্ুল ইবাদকে 
পাপ-পুণ্য হিসেবে বিবেচনার সাথে 
সাথে আমরা আইন ও নৈতিকতার 
ব্যাপার হিসেবেও ধরতে পারি। 


সিএসআর করে, কিন্তু যাকাত না 
দেয়, এই আর্টিকেলের লেখক 
অনিরুদ্ধ অনিকের বক্তব্য অনুসারে, 
রাষ্ট্র তাকে কি বাধা দিতে পারবে? 
পারবে না। তাহলে একজন মুসলমান 
নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদির 


একজন মুসলমানের কাছে ইবাদতের 


ক্ষেত্রে স্বাধীন । ইসলাম যেভাবে জিহাদ 


বিষয়গুলো যদি ব্যক্তিগত হয়, আর 


ফি সাবিলিল্লাহ করতে বলে, সে যদি 


মুয়ামালাতের বিষয়গুলো যদি 
সামাজিক হয়। 


সেটা করতে অস্বীকার করে; তবে 
এমনিতে সাধারণ নাগরিকরা দেশের 


মানতে বাধ্য না হয়, তাহলে এখন 
পর্যায়ে চলে আসলাম? 
আমরা এ পর্যায়ে আসলাম যে, ধর্মটা 
হচ্ছে একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার । আর 
সমাজটা হচ্ছে একটা ধর্মনিরপেক্ষ 
ব্যাপার । 
তাহলে ধর্মটা ব্যক্তিগত ব্যাপার । ফলে 
আপনি চাইলে এটি করতে পারেন। 
সমাজ আপনাকে সেটি এলাউ করছে। 
এটি এমন সেক্যুলারিজম নয়, যেখানে 


আপনি ধর্ম মানতে পারবেন না। 


পালন করতে গিয়ে আপনার অনেক 
ধরনের অসুবিধা হচ্ছে। অন্যদিকে, 
ধুলাবালি অথবা আনএক্সপেক্টেড 
এটেনশন ইত্যাদি থেকে বাচার জন্য 
আমি বোরকা বা হিজাব পরছি। 
এমনটি কেউ মনে করতে পারে না? 
একই কাজ ভিন্ন ভিন্নভাবে করতে 
পারে। চলবে... 
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তাবলিগ সঙ্কট: মতাদর্শিক বিরোধ কি 
চিরকালই সমাধানের অযোগ্য? 


মুহাম্মদ তুহিন খান 


তাবলিগ জামায়াত নিয়ে বাঙলাদেশে 


দুইটি দিক আছে। সঙ্কটের দৃশ্যমান 


নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যাপারটি নিয়ে 


যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা 


সূচনা এবং তৎ্পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ 


বিস্তর চিন্তাভাবনা করেন। এবং, 


সহসাই সহজ হয়ে আসবে বলে মনে 


আমরা কমবেশি জানি । কিন্ত, প্রত্যক্ষ 


সেসময় ইলিয়াস (রহ.) চাইতেন, 


হয় না। প্রায় চার বছর আগে দৃশ্যমান 
হওয়া এই বিবাদ এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে 
পৌছে গেছে, এর জের ধরে হয়েছে 
খুনোখুনিও। ফলে আলেম-ওলামা, 


কারণের বাইরে, কিছু পরোক্ষ কারণও 
এই বিভেদের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল 
পরোক্ষ কারণগ্তলোর বিশ্লেষণে 


ওলামায়ে কেরাম যেন এই 
জামায়াতকে স্রেফ মেনে নেন। দীনের 
কাজের এই পন্থাকে যেন তারা এগ্ুভ 


যাওয়ার আগে আমরা দুটি বিষয় 


কলেজ-ইউনিভার্সিটি-মাদরাসার লাখো 


খতিয়ে দেখব, 


শিক্ষার্থী এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের 
এখন একটাই প্রত্যাশাড়তাবলিগ 


এক. তাবলিগ জামায়াত কী? তাবলিগ 
জামায়াত কোন নতুন চিন্তা, ফেরকা বা 


জামায়াতের ওপর থেকে এই বিভেদের 


দল না। এখন যাই মনে হোক, অন্তত 


করেন। তাবলিগ জামায়াত সাধারণ 
প্রধাণত গঠিত হয়েছিলো, আলেম- 
ওলামারা ছিলেন এই জামায়াতের 


পৃষ্ঠপোষক। 


কালোমেঘ কেটে যাক। আবারো 


সূচনাকালে ব্যাপারটা এমন ছিল না 


সম্মিলিত আমলে মুখর হয়ে উঠুক 


বৃটিশ ভারতে একদিকে মুসলমানদের 


মূলত তাবলিগ ও আলেম-ওলামার 
সামাজিক দায়িত্বের ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। 


মারকাজ-মসজিদগুলি। সম্মলিতভাবে 
আবার মানুষ অংশগ্রহণ করুক বিশ্ব 
ইজতেমায় । ওলি-আওলিয়াদের এই 
পৃণ্যভূমি আবারো সিধ্রিত হোক লাখো 
মুমিনের শেষরাতের চোখের জলে। 
কিন্তু বলা যত সহজ, ভাবা বা চাওয়া 
যত সোজা, ব্যাপারটা ঠিক ততটাই 


₹ক্ষেপে কিছু কথা বলা যাক 
তাবলিগ জামায়াতের চলমান সঙ্কটের 


অধঃপতিত জীবনযাপন, অন্যদিকে 
সেক্যুলার চিন্তাপ্রভাবিত 


তাবলিগের কাজ সামাজিক ত্তরে; 
যাবতীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক বা 


সমাজব্যবস্থায়, মুসলমানদের ভেতরে 
ধর্মীয় আইডেন্টিটির ক্রাইসিস দেখা 
দেয়। নামে তো তারা মুসলমানই 
থাকে, কিন্তু কাজে তার কোন প্রমাণ 


রাজনৈতিক সম্কট ও সংঘর্ষ থেকে দূরে 
থেকে, মানুষের মাঝে নুনতম দীনের 
মেজাজ তৈরি করাই তাবলিগের মূল 
দায়িত। আলেমদের কাজ আরো 


থাকে না। মুসলমানদের বর্তমান 


ব্যাপক ও ক্রিটিকাল। মানুষের মাঝে 


অবস্থার জন্য ওলামায়ে কেরাম 


দীনপ্রতিষ্ঠা ছাড়াও, দীনের মৌলিক 


সাধারণত তাদের ঈমান-আমলের 
দুরাবস্থাকে দায়ী করে থাকেন। তাই, 


জ্ঞানের রক্ষণাবেক্ষণ, পরবর্তী প্রজন্মের 
কাছে সেটা বিশ্বস্তভাবে পৌছে দেওয়া, 


নামে মাত্র মুসলিমদের মধ্যে দীনের 


ধর্ম নিয়ে আধুনিক বিশ্বের যাবতীয় 


মৌলিক মেজীজ ও বোধ তৈরি করা 


বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা, 


এবং সমাজের প্রত্যেক মুসলমান যেন 
ন্যূনতম মাত্রায় ইসলামকে নিজের 
জীবনে প্রতিষ্ঠা করে_ এই লক্ষ্য 
নিয়েই মুলত তাবলিগের যাত্রা শুরু । 

দুই, তাবলিগ জামায়াতের সাথে 
আলেমদের সম্পর্ক কী এবং এই 
সম্পর্কের ধরণ কেমন? এটি গুরুতৃপূর্ণ 
আলোচনা । মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) 
যখন তাবলিগ জামায়াত প্রতিষ্ঠা 
করেন, দীনের প্রতি দায়িত্বের 
খাতিরেই ওলামায়ে কেরাম এই 


রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
চ্যালেঞ্জগ্তলোর মোকাবেলা করাড় 
আলেমদের কাজের পরিসর এরকম 
বৃহৎ ও বিস্তৃত। এনজিও আর 
বুদ্ধিজীবীর মধ্যে যে মৌলিক তফাত, 
তাবলিগ আর আলেম-ওলামার কাজের 
ধরণের তফাত অনেকটা সেরকমই । 

কিন্তু একটা সময় গোল বাধলো। 
তাবলিগের কাজ যখন ব্যাপকভাবে 
ছড়িয়ে পড়লো বিশ্বব্যাপী, তখন 
দীনের প্রশ্নে তাবলিগও হয়ে উঠলো 
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এক ধরণের “অথরিটি'। ধরেন, 


জামায়াত যখন ধর্মের একটা গুরুত্ৃপূর্ণ ব্যা 


আপনি আলেম, কিন্তু “সাল' লাগাননি । 
তাহলে একজন তাবলিগি সাথীর কাছে 
আপনার এলেমের গুরুত্ব একটু কম। 


অথরিটি হয়ে উঠলো, এবং উপলক্ষ্য 
থেকে একটা সর্বাত্রক লক্ষ্য হয়ে 


ব্যাপারটা রাজনৈতিক মাত্রাও পেল। 
এবং আলেমরা দেখলেন, ভুল শুধরে 
দিলেই তারা শুধরে নেবে, ব্যাপারটা 


উঠলো, আলেমসমাজ যখন টের 


যদি “সাল' লাগান, তাহলে আপনার 
এলেম কম হলেও গুরুতু বেশি। 


পেলেন, কেবল আলেম হলেই এই 


এত সহজ আর নেই । তাবলিগের বড় 
একটি অংশ রীতিমত আলেমদের 


গোষ্ঠীর কাছে অথরিটি হওয়া যাচ্ছে 


তাবলিগ দীনপ্রচারের একটি না, এদের কাছে দীনের অথরিটি 
সহায়ক/পরিপুরক পন্থা হওয়ার বদলে, হওয়ার অন্যতম শর্ত তাবলিগের 


ধীরে ধীরে নিজের ভেতরেই একটি 
পূর্ণাঙ্গ দীনকে সাজিয়ে ফেললো, এবং 


অথরিটি হওয়া, এমনকি আলেমদের 
ধর্মীয় অথরিটিকে এরা রীতিমত 


একটা নির্দিষ্ট জীবনযাপনধারা, নির্দিষ্ট 
চিন্তা, নির্দিষ্ট কিছু স্বভাব ও শব্দ, 


“চ্যালেঞ্জ করছে, তখন আলেমসমাজ 
নড়েচড়ে বসলেন। 


নির্দিষ্ট কিছু তরিকা ও পদ্ধতিড় 
এগুলোকে দীনের জন্য অপরিহার্য মনে 


এই নড়াচড়ার প্রথম প্রকাশ হলো, 
ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মাওলানা 


করতে লাগলো । প্রত্যেক কাজেরই 


সা'দ কান্ধলবির কিছু ভুল কথার 


প্রতিবাদ করা। তাবলিগে এই নানা 


সমালোচনা করছি না। কিন্তু এই 
অর্গানাইজড পথ ও পন্থা যদি নিজেকে 


ধরণের ভুল কথা নতুন কিছু না। “বলে 
যে এবং “বলা হয় যে'-র শিরোনামে 


সর্বাতক এবং স্বয়স্ত দাবি করে, তখন 
বিপত্তিটা হয়। কেমন বিপত্তি? 

তখন তাবলিগের কোন সাথী হয়ত 
ভাবেন যে, তাবলিগ জামায়াতের 
বাইরে দীন নেই। বা থাকলেও 
“আধুরা'। মসজিদের বাইরে দীনের 
আলোচনা হলেও সেটা 'প্রকৃত' দীন 
না। দীনের আলাপ মসজিডিত্তিকই 
হতে হবে। আলেমরা এলেম তো 
তাবলিগ । পিরের দরবারে যাওয়ার 
চাইতে তাবলিগে সময় দেওয়া ভালো 
বা, তাবলিগের এই জীবনধারায় প্রবেশ 
করলেই হয়ত একজন মানুষ “দীনদার' 
হয়ে যায়। এই বিপত্তির ফলাফলটা হয় 
ভয়াবহ। আলেমরা নিজেদের 
তাবলিগের পৃষ্ঠপোষক ভাবতেন, তাই 
নিজেদের কাজের জন্য তাবলিগে 
তেমন সময় দিতে না পারলেও 
তাবলিগের হামদর্দি তারা সবসময়ই 
করেছেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে 
“তাবলিগ জামায়াত নামে একটি 
সর্বাত্বক অথরিটি যে গড়ে উঠছে, সেই 
টের তারা পাননি। পেলেও বৃহত্তর 
স্বার্থ ইত্যাদি কারণে কখনই এসব 
ব্যাপারে কিছু বলেননি । কিন্তু তাবলিগ 


র মেম্বারগ্ডলোতে বসে 
তাবলিগের সাথীরা বলেন । কিন্তু তারা 
যে এটি ইচ্ছাকৃত বলেন তা না, 
আলেমরা শুধরে দিলে তারা শুধরে 
নেবেন, এরকম ধারণা থেকেই এতদিন 
ওলামারা কিছু বলেননি । এবার তারা 
মুখ খুললেন । 


বিভেদের প্রত্যক্ষ কারণ 

আগে যে পরোক্ষ কারণ বললাম, 
সেসবের প্রেক্ষাপটেই, সামনে এলো 
প্রত্যক্ষ কারণগুলি। সা'দ কান্ধলবির 
ভুলগুলো দেখিয়ে দেওবন্দের আলেমরা 
তার বিরুদ্ধে নিজেদের নৈতিক 
অবস্থানের ঘোষণা দিলেন। আবার, 
নেতৃত্ব নিয়েও তৈরি হয়েছিলো 
জটিলতা । তাবলিগ জামায়াত কি 
একজন “সর্বাত্বক নেতা/আমির'-র 
অধীনে চলবে, নাকি মজলিসে শুরার 
ভিত্তিতে চলবে? এই প্রশ্নে বিভেদ 
দেখা গেলো তাবলিগের দুইটি গ্রুপের 
মধ্যে। একদল “আলমি শুরা” গঠন 
করলেন, আরেকদল একে 
“নিজামুদ্দিনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি 


অথরিটিকে চ্যালেঞ্জ করছেন। যদিও 
এই দুই পক্ষেই আলেম-ওলামা 
আছেন, কিন্তু প্রধাণত এই বিভেদটির 
গোড়ায় ওই “তাবলিগি অথরিটি' বনাম 
“আলেম-ওলামা, তর্কটিই প্রধান । 
একদিকে মাওলানা সা*দ তাবলিগকেই 
বলছেন সর্বোচ্চ অথরিটি এবং এর 
সাথে সম্পর্ককেই বলছেন দীনের 
সর্বোচ্চ পর্যায় । অন্যদিকে, 
আলেমসমাজের দীনী শিক্ষার বিনিময়ে 
পারিশ্রমিক নেওয়ার বিরুদ্ধে দিচ্ছেন 
ফতওয়া, বলছেনড়মসজিদের বাইরে 
আলোচনা হোক, সেটা দীনের কাজ 
ধরা হবে না, এমনকি ধর্মীয় আলোচনা 
হলেও । মানে, মসজিদে যে দীনের 
চর্চা, সেটিই একমাত্র দীন (অর্থাৎ 
তাবলিগ জামায়াত)। তাবলিগের এ 
অথরিটি হওয়ার প্রচেষ্টা আলেমদের 
পছন্দ হওয়ার কথা নয়, কারণ ধর্মীয় 
জ্ঞানের অথরিটি আলেমরাই ছিলেন 
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সর্বকালে, এটি তাদের নৈতিক 
দায়িতুও বটে। তাছাড়া, তাবলিগ 


কোন অথরিটি নয়, দাওয়াতি কাজের 
রকটি পন্থা মাত্র। ফলে তারা এর 
প্রতিবাদ করলেন । অন্যদিকে এতদিনে 


তাবলিগের ভেতর থেকে যে “অথরিটি" 
তৈরি হয়েছিলো, তারাও বেঁকে 
বসলেন। সাধারণ মানুষ যারা 
তাবলিগের সাথে জড়িত, তারা 


বরাবরের মত এখানেও দ্বিধান্বিত, 
অসহায়। 


তুরাগ তীরের ট্রাজেডি: এ রক্ত কার? 

মাওলানা সা*দের বিরুদ্ধে দেওবন্দের 
অবস্থ ন ্ বস্ত রে জানতে 
বাঙলাদেশের আলেমসমীজ ও 
তাবলিগের অথরিটিদেরডূুই গ্রুপেরইড় 


ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করতে থাকলেন, 


একটি দল, ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে 


সা'দ কান্ধলবিকে “সর্বাত্মক নেতা' 


দেওবন্দে যান। মাওলানা সাদ 


মানার উপরে অটল থাকলেন । ফলে 


দেওবন্দের কাছে তার রুজুনামা পেশ 


ফেব্রয়ার'১৯ _____লল্। আত্তান্তহীদ ২৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


করেছেন ততদিনে, কিন্তু দেওবন্দ 


ফেতনাকে কুরআনে হত্যার চাইতে 


তাতে আশ্বস্ত হতে পারেনি । ফলে 


খারাপ বলা হয়েছে । কারণডুফেতনার 


প্রতিনিধিদল দেশে ফিরে আসে আগের 
অবস্থানের কোন পরিবর্তন ছাড়াই 


অবশ্যস্তাবী ফলাফল হলো হত্যা ও 


কোন উন্নতি নেই, এঁক্যের বা 
সমাধানের কোন দৃশ্যমান পথও দেখা 
যাচ্ছে না। বরং ক্রমশই এই বিভেদ 


রক্তপাত । শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো 


আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। ১ 


দেশে ফেরার পরে গত জানুয়ারিতে 
উত্তরায় আলেমদের এক সমাবেশে 
দেওবন্দের লিখিত বক্তব্য পাঠ করা 
হয়। সেখানে বলা হয়, দেওবন্দ 
মাওলানা সা'দের ব্যাপারে আশ্বস্ত না 
এরই প্রেক্ষিতে ২০১৮ এর ইজতেমায় 
মাওলানা সাস্দকে অবাঞ্চিত ঘোষণা 
করা হয়। তারপরেও মাওলানা সাদ 
বাঙলাদেশে আসলে আলেমরা এর 
বিরুদ্ধে বিমানবন্দরে অবস্থান নেন 
এবং নানারকম বিক্ষোভ-আন্দোলন 
করতে থাকেন। মাওলানা সা'দ 
ইজতেমায় যোগ না দিয়েই সরকারি 
হস্তক্ষেপে দেশত্যাগ করেন। 
এই ঘটনার পরপরই তাবলিগের 
বিভেদ আরো প্রকট হতে থাকে । 
মসজিদে-মসজিদে, মহল্লায়-মহল্লায় 
দুই গ্রুপের বিভেদ বাড়তে থাকে। 
এরই মধ্যে গতবছর জুলাইয়ে 
মোহাম্মদপুরে হয় “ওজাহাতি জোড়", 
যেখানে বিপুল পরিমাণ ওলামার 
ংশগ্রহণে সা'দ সাহেব ও তার 
অনুসারীদের বিরুদ্ধে “ওজাহাত' বা 
বিরোধিতার কারণ দর্শানো হয়। 
বিভেদ প্রকট হওয়ার জন্য নাম 
জরুরি। তাবলিগের বাড়তে থাকা 
বিভেদটি এবার একটা নাম পেয়ে যায়, 
“এতায়াতি-ওজাহাতি দন্দ'। ২০১৮ 
সালব্যাপী, নানাভাবে, নানা মাত্রায় এই 
বিভেদ বাড়তে থাকে। দুই পক্ষই 
বিভেদ মেটাতে সরকারের ঘনিষ্ঠতা ও 
হস্তক্ষেপ কামনা করছিলেন । এমনকি, 
এও শোনা যায় যে, সোহরাওয়ার্দি 
উদ্যানে শোকরানা মাহফিলের অন্যতম 
প্রধান লক্ষ্য ছিল তাবলিগ ইস্মুতে 
সরকারের ঘনিষ্ঠতা কামনা । যেহেতু 
এদেশে সা'দপন্থি বলে পরিচিতরা 
আগে থেকেই সরকারের সাথে বেশ 
ঘনিষ্ঠ, ফলে এছাড়া আলেমদের আর 
তেমন কোন উপায়ও ছিল না। 


গতবছর ডিসেম্বর নাগাদ, এতায়াতি- 
ওজাহাতি, দুই ভাগে তাবলিগের 
বিভক্তির কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়ে 


ডিসেম্বরের ঘটনার পরে দেশের বিভিন্ন 
জায়গায় এতায়াতি-ওজাহাতি দ্বন্দ 
হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়, বিভিন্ন 


গিয়েছিলো । এবার বিশ্ব ইজতেমার 


মাদরাসা থেকে এতায়াতিদের 


প্রশ্ন । ২০১৭ সালে একত্রে ইজতেমায় 


সন্তানদের নিয়ে যাওয়া ও বের করে 


অংশ নিলেও, এবার দুই গ্রুপ আলাদা 


দেওয়ার খবর পাওয়া যায়। বিষয়টা 


আলাদাভাবে ইজতেমায় অংশগ্রহণের 
কথা জানান এবং নিজেদের পক্ষে 
সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন 
৩০ অক্টোবর থেকে ৪ ডিসেম্বরড়এই ৫ 
দিন এতায়াতিদের জোড় বা 


এতটাই নাজুক পরিস্থিতিতে পৌছে 
গেছে, চিন্তাশীল ও দরদি আলেমরা 
এই ইস্মতে কথা বলতেও দ্বিধা 
করছেন, চুপ থাকছেনডপাছে তার 
কথার ভুল ব্যাখ্যা করে তাকে বিতর্কিত 


সম্মেলনের তারিখ ধার্য করা হয়। কিন্তু 


করে ফেলা যায়। 


৭ তারিখ থেকে ১১ তারিখ আলেম- 
ওলামার জোড়ের তারিখ থাকায়, এবং 
প্রশাসনের আগাম আশ্বাস পাওয়ায়, 
আলেম-ওলামারা আগে থেকেই 
ইজতেমার ময়দানে অবস্থানরত 
থাকেন। শেষ পর্যন্ত ১ ডিসেম্বর 
সা'দপন্থিরা ইজতেমা ময়দানে 
প্রবেশের জন্য টঙ্গি অভিমুখে যাত্রা 
করেন। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে 
বাবুসসালাম মাদরাসার গেট ভেঙে 
ভেতরে প্রবেশ করেন সা*দপন্থিরা | 
পয়লা ডিসেম্বর দিনব্যাপী সংঘর্ষে ১ 
জন নিহত হন, আহত হন প্রায় পাচ 
শতাধিক । আহতদের মধ্যে 
অধিকাংশই মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক। 
এই সংঘর্ষে প্রশাসনের ভূমিকা ছিল 
রহস্যজনক । সরকারের ডাবল গেমের 
ব্যাপারটি অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে যায় 
ওইসময়। মাদরাসার ছাত্রদের ওপর 
হেলমেটধারী কিছু লোককেও চড়াও 
হতে দেখা যায়। আলেমসমাজ 
দেশব্যাপী আন্দোলনের ডাক দেন 
এবং এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার 
দাবি করেন। সরকার ৩০ ডিসেম্বর 
পর্যন্ত ইজতেমার যাবতীয় কার্যক্রম 
স্থগিত করে । 

এখন বর্তমান: “যে যার বৃত্তে 

তাবলিগ নিয়ে এই দৃশ্যমান বিভেদের 
প্রায় দুই বছর কেটে গেলেও, অবস্থার 


নির্বাচনের পরে সাশ্দপন্থিরা আবারো 
১১-১৩ জানুয়ারি, পূর্বনির্ধারিত এই 
তারিখে ইজতেমা করার ঘোষণা দেন। 
ফলে বিষয়টি নিয়ে আবারো উত্তেজনা 
তৈরি হয়। সর্বশেষ গত রবিবার 
স্বরষট্রম্ত্রীর সাথে পৃথক বৈঠকে দুই 
গ্রুপই তাদের ইজতেমার কার্যক্রম 
স্থগিত করতে সম্মত হয়েছে । আগামি 
১৫ জানুয়ারির মধ্যে আবারো দুই 
গ্রুপের কিছু দায়িতৃশীল এবং সরকারের 
একজন দায়িতৃশীলের সমন্বয়ে গঠিত 
একটি প্রতিনিধিদল দেওবন্দ যাবেন। 
কিন্তু দেওবন্দ সফরের ফলাফলের 
তাবলিগ-সঙ্কট নিরসনে কতটা প্রভাব 
রাখবে, বা আদৌ কোন প্রভাব রাখবে 
কিনা, তাও হলপ করে বলা যায় না। 
সা'দপন্থিদের একজন বাঙলাদেশি 
বলে দিয়েছেনডুদেওবন্দের সিদ্ধান্ত 
মানতে তারা বাধ্য না। এবং দেওবন্দ 
যেকোন সিদ্ধান্ত দিলেই তারা মেনে 
নেবেন, ব্যাপারটা তেমন না। কারণ 
দেওবন্দ তাবলিগের অথরিটি না, 
তাবলিগের অথরিটি নিজামুদ্দিন। 
হযরতজি ইলিয়াস (রহ.) তাবলিগের 
ব্যাপারে আলেমদের পৃষ্ঠপোষক 
মানলেও, মাওলানা সা'দের পক্ষের 
লোকেরা এখন আর আলেমদের 
অথরিটি মানতে চাইছেন না এবং 
এইটিই তাবলিগের বর্তমান সঙ্কটের 
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পরোক্ষে মৌলিক একটি কারণ যা 
আমরা আগে বলে এসেছি । আর জিয়া 


এবং সামগ্রিকভাবেও এই প্রশ্ব এখন 


সম্ভাবনা ও শক্তি তাবলিগ জামায়াতের 


গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, সরকার কি 


ছিল বা আজও আছে, তার পতন 


বিন কাসিমের কথায় এখন এটা পষ্ট 
যে, আলেমদের যেকোন সিদ্ধান্ত মেনে 


আলেমদের সাথে এই সুসম্পর্ক 


হলে, সেটা হবে বিশ্ব মুসলিমের জন্য 


কন্টিনিউ করবে, নাকি এটি কেবলই 


বিশাল এক ট্রাজেডি। এর হাত থেকে 


নিতে এখন আর তারা প্রস্তুত নন, বরং 


পলিটিকাল আযাফেয়ারঃ সরকারের 


বাচতে দুআ ছাড়া আমাদের আর কীবা 


তাবলিগের কাজটিকে এখন তারা 
একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা কাজ 


৫] 


হস্তক্ষেপ ছাড়া এখন আর তাবলিগ 
ইস্যুর সমাধান সম্ভব না, কারণ 


ভা £ 


সা*দপন্থিরা গোড়া থেকেই সরকারি 


প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে 


ধারণা ও অভিমত । ফলে, ইজতেমার 


আসছেন । ফলে আলেমরাও স্বভাবতই 


পুরো ব্যাপারটিই এখন এক ধরণের 


চাইবেন সরকারিভাবেই এটি সমাধান 


অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। যে যার 
বৃত্তে থেকে, আমরা কেবল বৃত্ত ও 
ব্যবধান বাড়িয়ে চলেছি। 


“আসিতেছে... শুভদিন?! 
বিশ্ব ইজতেমা হবে কি হবে না, এই 
প্রশ্ন তোলা থাকুক । আপাতত যেই বড় 
প্রশ্নটি সবার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটি 
হলো-_তাবলিগ জামায়াতের ভবিষ্যত 
কী? সব কি আগের মত হবে? আবার 
কি মাদরাসার তালেবুল ইলম আর 
তার তাবলিগি পিতা একইসাথে 
গাশতে যেতে পারবেন, একইসাথে 
বসে শুনতে পারবেন ইজতেমার 
বয়ান? বাঙলাদেশের সাধারণ মানুষ 
তাবলিগের সাথে ওৎপ্রোতভাবে 
জড়িত। আবার কওমি মাদরাসাগুলি 
বহুকাল ধরেই এদেশের ধর্মীয় অথরিটি 
এবং তাবলিগের পাষক। ফলে 
এই দ্বন্দ্ব এখন রক অর্থেই ভাই- 
ভাই, পিতা-পুত্র, শ্বশুর-জামাই দ্বন্দ 
রুপ নিয়েছে, ছড়িয়ে পড়েছে তাবলিগ 
ও মাদরাসার সাথে জড়িত প্রতিটি 
পরিবারে, যার পরিণতি ভয়াবহ। সব 
কী আগের মত হবে, নাকি নাঃ_এই 
প্রশ্নের মুখে এখন দিশাহারা সাধারণ 


মানুষ । 

দেশে আবারও আওয়ামী লীগ সরকার 
গঠন করেছে। গত বছর সরকারের 
সাথে আলেম-ওলামার সম্পর্ক ছিল 
রাজনীতির ময়দানের অন্যতম প্রধান 
আলাপের বিষয়। শত বিরোধিতা, 
বিতর্ক ও সমালোচনা জন্তেও 
আলেমসমাজ সরকারের সাথে একটি 
সমঝোতায় গিয়েছেন। কিন্তু ১ 


হোক । কিন্ত, সমাধানটা কী? 
সমাধান কী, তা বলা মুশকিল। 
ব্যাপারটি এখন অথরিটি এবং 
নেতৃতের প্রশ্নেই কেবল নেই, এটি 
এখন হয়ে উঠেছে আকিদার প্রশ্নও । 
এতায়াতিদের ভ্রান্ত আখ্যা দিয়ে 
অনেকেই তাদেরকে তাদের মত 
থাকতে দেওয়ার কথা বলছেন। সাদ 
সাহেব তার মত থেকে সরে আসবেন 
কিনা, এ ব্যাপারে বলা কঠিন। বিশ্ব 
তাবলিগের অথরিটির যে জায়গায় 
সা'দ সাহেব আছেন, তার একটি 
সিদ্ধান্ত এখন পুরো বিশ্বে এই 
বিভেদের আগুনকে নিভিয়ে দিতে 
পারেন। তবে জিয়া বিন কাসিমের 
ক্তব্য থেকেই ধারণা করা যায়, তিনি 
তার জায়গায় ছাড় দিতে প্রস্তুত নন। 
যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে দাওয়াত ও 
তাবলিগের একটি বড় দল তার সাথেই 
থেকে যাবে । হয়ত এদের ভ্রান্ত আখ্যা 
দেওয়া হবে । কিন্ত তাতে কাজের কাজ 
কিছু কী হবে? এভাবে আর কত ভ্রান্ত 
ফরিক আমরা তৈরি করব নিজেদের 
ভেতরে? 

আলেমসমাজ যদি পুরো দাওয়াত ও 
তাবলিগকে আবারো ঢেলে সাজাতে না 
পারেন, মানুষকে তাবলিগের মূল 
কসাদ, দীন ও তাবলিগ জামায়াতের 
রাক বোঝাতে না পারেন, তাহলে 


এ? 


তাবলিগ জামায়াত একসময় ছিল না, 
ভবিষ্যতেও হয়ত থাকবে না। তাতে 
দীনের কিছু হবে না। হয়তো সেটাই 
সত্যি। কিন্তু যে বিপুল প্রতিশ্রুতি, 


করার আছে! 
লেখক: কবি ও ক্রিটিক 


বিতৃষ্ণ মন 
ইবনে তাহের আজিজী 


হৃদয় আমার চায় না যে আর 
কাউকে মধুর গান শোনাতে, 
এক পৃথিবী ব্যথা নিয়ে 
লবাসার তান শোনাতে । 


৫ 


কারো মনের আপন হতে, 
হাতের ওপর হাত রেখে তার 
সুখের জীবন যাপন হতে । 


নতুন বছর 

আরিফুল ইসলাম সাকিব 
নতুন বছর করব শুরু 
পিছনের সব ভূলে 

উনিশ সালের আগমনে 
খুশিতে মন দোলে । 
ডিসেম্বর মাস বিদায় হলে 
আঠারো সাল শেষ, 
উনিশ সাল কে করব বরণ 
এক তারিখেই বেশ। 
উনিশ তোমায় নিয়ে আমার 
অনেক অনেক আশা, 
দুঃখ-কষ্ট ভুলে এবার 
বাধবো সুখের বাসা । 
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আখিরাতের 
ভাবনা 


মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক 


পরকাল ভাবনা 
গড়পড়তায় দশ বছর সময়ে সম্পূর্ণ 
শরীরেই পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 


আপনার সাথে নেই যা দিয়ে চুক্তিপত্র 
স্বাক্ষর করেছিলেন । 
সে জিহ্বাও নেই যা ব্যবহার করে চুক্তি 


হলোটা কী যার জন্য আমরা তাকে 
মৃত বলছি? অন্য কথায় বলতে গেলে, 
বিভিন্ন পদার্থের সুবিন্যস্ত কাঠামো 


সম্পর্কে আলাপ করেছিলেন। তবে 
আপনি এখনো “আপনিই থেকে 
গেছেন, এবং নির্ধিধায় স্বীকার করে 


পূর্বের ন্যায় এখনো আছে, নেই শুধু 
হৃদস্পন্দন। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আগের 
বিন্যাসেই বিরাজমান কিন্তু তাতে যা 


যাচ্ছেন যে দশ বছর পূর্বে যে চুক্তি 
আপনি করেছেন তা আপনিই 


নেই তাহলো জীবনীশক্তি। এ-বিষয়টি 
প্রমাণ করছে যে, কিছু জড়পদার্থের 


করেছেন, এবং আপনি তা পূর্ণ করতে 
একশতভাগ প্রস্তত। মানুষ কোনো 
বিশেষ শরীরের নাম নয় যা ধ্বংস হলে 
মানুষও ধ্বংস হয়। মানুষ এমন একটি 


আপনার যে শরীর দশ বছর আগে 
ছিল তা আজ আর আপনার সাথে 
নেই, আপনার বর্তমান শরীর সম্পূর্ণ 
এক নতুন শরীর। বিগত দশ বছরে 
আপনার শরীরের যে অংশগুলো 
ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে সেগুলো যদি 
পুরোপুরিভাবে একত্রিত করা হয় 
তাহলে হুবহু আপনার আকৃতির 
আরেকটা মানুষ দীড় করানো সম্ভব 
হবে। এমনকি আপনার বয়স যদি 
একশ বছর হয়ে থাকে তাহলে 
আপনার মতো দশজন মানুষের 
কাঠামো দীড় করানো সম্ভব হবে। এ- 
মানুষগুলো প্রকাশ্যে আপনার মতো 
হবে, তবে তাতে কোনো প্রাণ থাকবে 
না। যার সবকিছুই থাকবে তবে 
আপনিই থাকবেন অনুপস্থিত। কেননা 
আপনি পেছনের সকল শরীর ত্যাগ 
করে নতুন এক শরীরকে বাহন 
হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এভাবে 
আপনার শরীর ভাঙ্গা-গড়ার এক দীর্ঘ 
পথ মাড়িয়ে এগোতে থাকে, পরিবর্তিত 
হতে থাকে প্রতিনিয়ত । শুধু আপনিই 
থাকেন পুরাতন, অপরিবর্তিত। যে 
জিনিসটাকে আপনি “আমি' বলছেন তা 
কিন্তু থেকে যাচ্ছে আগেরটাই । আপনি 
যদি দশ বছর আগে কোন চুক্তি করে 
থাকেন তাহলে দশ বছর পরও আপনি 
স্বীকার করেন যে এ-চুক্তি আপনিই 
করেছেন। অথচ আপনার অতীতের 
শারীরিক অস্তিত্বের কিছুই আজ 


অভ্যন্তর অস্তিত্ব বা আত্মা, যা শরীরী 
অস্তিত্বের বাইরেও থাকে সজীব, 
প্রাণবন্ত। শরীরের পরিবর্তনশীলতা 
এবং আত্মার অজর অবস্থা মানুষের 


বিশেষ বিন্যাসে একত্রিত হয়ার নাম 
জীবন নয়, জীবন হলো তার বাইরের 
একটি জিনিস যার রয়েছে স্বতন্ত্র 


অস্তিতি। কোনো ল্যাবরেটরিতে 
প্রাণবিশিষ্ট মানুষ তৈরি করা সম্ভব নয় 
যদিও.  যাত্ত্রিভাবে শরীরের 


অবকাঠামো তৈরি করা সম্ভব। একটি 
প্রাণসম্পন্ন মানুষের মধ্যে সর্বশেষ 


অবিনাশী প্রকৃতির দিকেই ইঙ্গিত 
করছে যা কখনো ক্ষয় অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত 


বিশ্লেষণে যে রাসায়নিক পরমাণুর ভিত 
রয়েছে তার মধ্যে কার্বনের ধরন ঠিক 


হয় না। কিছু নির্বোধ লোকের বক্তব্য 
হলো, নির্দিষ্ট কিছু জড়-পদার্থের 
একীভূত হওয়ার নামই জীবন এবং 
সেগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়াই মৃত্যু । 
এ-বক্তব্য কোনো অর্থেই বিজ্ঞানসম্মত 
নয়। জীবন যদি কেবল কিছু পর্দাথের 
বিশেষ বিন্যাসে একত্রিত হওয়ার নাম 
হয় তাহলে ওই সময় পর্যন্ত 
জীবনস্পন্দন অবশিষ্ট থাকার কথা 
যতক্ষণ পদার্থের এ-বিন্যাস বজায় 
থাকে । সাথে সাথে এটাও সম্ভব হওয়া 


তাই যা রয়েছে কয়লার মধ্যে 
হাইড্রোজেন এবং অক্রিজেন একই 
ধরনের যা রয়েছে পানির উৎসে 
বাযুমন্ডলের অধিকাংশ যে নাইট্রোজেন 
দ্বারা গঠিত তা রয়েছে মানুষের 
মধ্যেও । অন্রপভাবে অন্যান্য 
জিনিসও | কিন্তু একটি প্রাণসম্পন্ন 
যা অজানা এক পদ্ধতিতে এক 
জায়গায় একসাথে জমায়েত হয়েছেঃ 
নাকি জীবন এর বাইরের অন্য কিছু? 


উচিত যে, কোন দক্ষ বিজ্ঞানী পদার্থের 
বিশেষ কিছু অংশকে একত্রিত করে 


বিজ্ঞানীরা বলেন, “মানুষের শরীর কি 
কি পদার্থ দিয়ে গঠিত এ বিষয়টি 


জীবন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে 
আমাদের জানা মতে এদু*টোর মধ্যে 
একটিও সম্ভব নয়। 


যদিও আমাদের জানা, কিন্ত এসব 
পদার্থ একত্রিত করে জীবন সৃষ্টি করা 
আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্য কথায় 


আমাদের অজানা নয় মৃত্যুবরণকারী 
কেবল সেই নয় যার শরীরের বিভিন্ন 


বলতে গেলে একজন সপ্রাণ মানুষের 
শরীর কেবল নিজীব কিছু পরমাণুর 


ংশ কোনো দুর্ঘটনার কারণে ছিন্নভিন্ন 
হয়ে ছড়িয়ে যায়। বরং বিচিত্রভাবে ও 
সকল বয়সের মানুষেরই মৃত্যু হয়ে 
থাকে। এমনও হয় যে একজন সুস্থ 
সবল মানুষ হঠাৎ হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে 
মারা গেলো। কেন এমনটি হলো? 
কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারও এর কারণ 
খুঁজে পায় না। মৃত ব্যক্তির শরীর তার 


সমষ্টির নাম নয়, বরং তা হলো প্রাণ ও 
পরমাণু উভয়টার সমন্বয় । মৃত্যুর পর 
পরমাণুর অংশটা তো আমাদের 
সামনেই পড়ে থাকে, কিন্তু প্রাণ তাকে 
ফাকি দিয়ে চলে যায় দূরে, ধরা 
ছৌয়ার বাইরে। জীবন অক্ষয় 
অবিনশ্বর, এ আলোচনা থেকে এ 
কথাটাই উঠে আসছে স্পষ্টাকারে। 


অবশিষ্ট নেই। ওই হাত এখন আর 


পূর্বের বিন্যাসেই রয়ে গেছে, তাহলে 


মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ধারণার গুরুতৃ 
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এ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে। এ- 
বিষয়টি আমাদের চোখে আঙ্গুল রেখে 
বলছে যে মৃত্যুপূর্ব জীবনই কেবল 
জীবন নয়, বরং মৃত্যুর পরও আমাদের 
বেঁচে থাকতে হবে অনন্তকালের 
গভীরে । এ-পৃথিবী ধ্বংসশীল, তা 
আমাদের মেধা ও বুদ্ধি খুব 
সহজভাবেই মেনে নেয়। কিন্তু মানুষ 
এমনই এক অস্তিত যার কোন ধ্বংস 
নেই। আমরা যখন মৃত্যুবরণ করি 
তখন মুলত আমাদের জীবনাবসান 
ঘটেনা, এক ভিন্মাত্রার জীবন-ন্লোতে 
আবারও যাত্রা শুরু করতে অন্য 
কোথাও চলে যাই যেখানে নেই কোনো 
ক্ষয়, মৃত্যু, নাশ। মূলত আমাদের এই 
পৃথিবীর জীবন আমাদের মূল ও 
অনন্তজীবনের টা অতি তুচ্ছ, 
নগণ্য, এমন কি হিসেবে আসার 
মতোই নয়। 


দ্বিতীয় জগৎ 

এবার আসুন ভেবে দেখা যাক দ্বিতীয়- 
জীবনটা কেমন হবে। আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ 
দিয়েছেন, সেখানে বেহেশত ও দোযখ 
রয়েছে, মৃত্যুর পর, বিচার ফয়সালা 
সম্পন্ন হলে মানুষমাত্রই এ-দুটির মধ্যে 
যেকোনো একটিতে ঢুকে যাবে। 


আজকের পৃথিবীতে যে ব্যক্তি আল্লাহর হয় 


অনুগত হবে, সৎকাজ করবে সে 
বেহেশতের আনন্দঘন পরিবেশে 


ধরে নিন কোন গাছের ডালে একটি 


ছিলো আপনার মাথায় আঘাত করতে 


পাথর আটকা পড়ে ছিল। আর ওই 
গাছটির নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় 


অতঃপর আপনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। 
এর পাশাপাশি সে ইচ্ছা করেছিলো 


বাতাসের ঝাপটায় পাথরটি আপনার 
মাথায় পড়ে যায়। এ অবস্থায় আপনি 


একটি অবৈধ কাজ করবে, কিন্তু তার 
এই ইচ্ছাটার ফলাফল এ-পৃথিবীতে 


অবশ্যই গাছটির বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ 


আসেনি । মানুষের ইচ্ছার 


প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করে মাথায় হাত 


বহিঃপ্রকাশকেই ফলাফল বলে, আর 


রেখে বাড়ি চলে যান। অন্যদিকে 
কোনো ব্যক্তি যদি একটি পাথর নিয়ে 
সঙ্ঞানে আপনার মাথায় আঘাত করে 
তার বিরুদ্ধে আপনি উৎক্ষিপ্ত না হয়ে 
পারেন না, এমনকী উত্তেজিত হয়ে 
দ্বিখগ্তিত করে দিতে পারেন ওই ব্যক্তির 
মাথা । 

বৃক্ষ ও মানুষ এ-দুয়ের আচরণের এ- 
পার্থক্য কেন? আপনি কেন গাছের 
বিরুদ্ধে প্রতিশোধপরায়ণ হন না, 
মানুষের বিরুদ্ধে ক্ষেপে যান 
প্রচন্ডভাবে। এর কারণ শুধু একটিই: 
বৃক্ষ অনুভূতিশূন্য আর মানুষ তার 
বিপরীত। বৃক্ষের কাজটি নিছক 
ঘটনাজাত, পক্ষান্তরে মানুষেরটা 
ঘটনাজাত হয়ার সাথে সাথে একটি 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যবহ ৷ 

এর মানে, মানবকৃত্যের দুটি দিক 
রয়েছে। 

এক. এর দ্বারা একটি ঘটনা সংঘটিত 


যন 
দুই. কাজটি বৈধ না অবৈধ, পবিত্র 
মানসিকতা নিয়ে করা হচ্ছে না 


জায়গা পাবে । আর যে ব্যক্তি অসৎ, 


অপবিত্র মানসিকতা নিয়ে ইত্যাদির 


খোদাদ্রোহী হবে সে নরকরে মমন্তদ 
যন্ত্রণায় নিক্ষিপ্ত হবে। 
একটু ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি আরো 


বিবেচনা । 
মানবকৃত্যের প্রথম দিকটির ফলাফল 
এ-পৃথিবীতেই প্রকাশ পায়, পক্ষান্তরে 


পরিষ্কার হবে। এ-পৃথিবীতে মানুষের 
প্রতিটি কৃত্যের দুটি দিক রয়েছে। 

এক. অন্যসব ঘটনার মতোই এ-এক 
ঘটনা। 

দুই. উক্ত ঘটনার পিছনে একটা ইচ্ছা 
কার্যকর থাকে। 

প্রথম দিকটিকে ঘটনাগত এবং 
দ্বিতীয়টিকে চরিত্রগত দিক বলা যেতে 
পারে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে 
বিষয়টি আরো উজ্জ্বল হতে পারে। 


দ্বিতীয় দিকটির ফলাফল এ-পৃথিবীতে 
প্রকাশ পায় না। যদি কখনো পায় 
তাহলে অসম্পূর্ণরূপে। যে ব্যক্তি 
আপনাকে পাথর মেরেছে তার কর্মের 
ফলাফল তো সাথে সাথেই প্রকাশ 
পেয়েছে: আপনার মাথায় ক্ষতের সৃষ্টি 
হয়েছে। কিন্তু তার কর্মের দ্বিতীয় 
দিকটির-অথাৎ ভুল জায়গায় শক্তি 
প্রয়োগের ফলাফল এ-পৃথিবীতে প্রকাশ 
পাওয়া জরুরি নয়। সে ব্যক্তির ইচ্ছা 


আমরা দেখি যে, মানুষের ইচ্ছার 
ঘটনাগত ফলাফল হরহামেশাই সামনে 
আসছে। তাহলে মানুষের ইচ্ছার 
দ্বিতীয় দিকটির ফলাফলের প্রকাশ, 
অর্থাৎ চারিত্রিক ফলাফলও অবশ্যই 


প্রকাশ পাওয়া উচিত। 
পরকাল মানবকৃত্যের এ দ্বিতীয় 
দিকটির পরিপূর্ণপে প্রকাশের 


জায়গা । মানবকৃত্যের একটি দিক 
যেমন কিছু ঘটনাপুঞ্জের সৃষ্টি করে, 
অন্ধপভাবে মানবকৃত্যের অন্যদিকটিও 
নিশ্চয়ই কিছু ফলাফল সৃষ্টি করে; 
পার্থক্য শুধু এতটুকু যে প্রথম প্রকার 
ফলাফল এ-পৃথিবীতেই প্রকাশ পায়, 
পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার ঘটনার 
ফলাফল আমরা দেখতে পাবো 
পরজগতে । 
এ-পৃথিবীতে বসবাসরত প্রতিটি 
মানুষই তার কর্মের মাধ্যমে কোনো না 
কোনো ফলাফল সৃষ্টিতে ব্যস্ত রয়েছে। 
হোক সে কর্মব্যস্ত অথবা বেকার, 
সর্বাবস্থায় তার পক্ষে অথবা বিপক্ষে 
সৃষ্টি হচ্ছে একটি জগৎ। ব্যক্তির চিন্তা- 
চেতনা, অভ্যস-প্রকৃতি আচার-ব্যবহার 
ইত্যাদির নিরিখে মানুষেরা মন্তব্য করে 
থাকে তার পক্ষে বা বিপক্ষে । শক্তির 
যথার্থ অথবা অযথার্ প্রয়োগের ফলে 
তার কার্ধাদি হয়তো সুচারুভাবে 
সম্পাদিত হয় অথবা বিগড়ে যায়। যে 
ধরনের বিষয়কে লক্ষ্য করে তার চেষ্টা 
সাধনা পরিচালিত হয় সে ধরনের 
বিষয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় তার অধিকার । 

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই তার চারপাশে 
গড়ে যাচ্ছে একটি নিজস্ব জগৎ যা তার 
কৃতকর্মেরই সরাসরি ফলাফল। 
মানুষের সৃষ্ট এ জগৎটির একাংশ 
পৃথিবীর আলোতে দৃশ্যমান করছে 
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নিজেকে । পক্ষান্তরে অপর অংশটি, 
অর্থাৎ বৈধ-অবৈধ হয়ার দিকটিও 
একটা ফলাফল অবশ্যই সৃষ্টি করছে যা 
পরজগতে প্রকাশের অপেক্ষায় । 
আমাদের কর্মের দ্বিতীয় অংশটি মূলত 
কর্মের চারিত্রিক দিক যা ভিন্ন রকমের 
একটা ফলাফল সৃষ্টি করে যাচ্ছে, 
ধর্মীয় পরিভাষায় যাকে বেহেশত ও 
দোযখ বলা হয়। আমাদের মধ্যে 
প্রত্যেকেই প্রতি মুহূর্তে এ বেহেশত 
অথবা দোজখ নির্মাণ করে যাচ্ছে। 
আর যেহেতু মানুষকে এ-পৃথিবীতে 
এ-বেহেশত ও দোযখ মানুষের চোখের 
অন্তরালে রাখা হয়েছে। পরীক্ষার জন্য 
বেঁধে দেওয়া সময় যখন শেষ হয়ে 
যাবে, এবং পুনরুথান দিবস চলে 
আসবে প্রত্যেককেই, তখন, তার 
নির্মিত জগতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 
এখানে একটি প্রশ্ন জাগে: আমাদের 
কর্মের যখন একটি চারিত্রিক দিক 
আছে, তবে তা দৃষ্টিথাহ্য না হয়ে দৃষ্টির 
অন্তরালে থাকছে কেন। ধরা যাক 
আমাদের পাশেই একটি বিল্ডিং এর 
নির্মাণ কাজ চলছে, এ কাজের একটি 


স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্ত এ-কাজটির 
অন্য আর-একটি দিক অর্থাৎ বিল্ডিংটি 
কি বৈধভাবে নির্মিত হচ্ছে না 
অবৈধভাবে এ-দিকটির যদি কোনো 
ফলাফল বা পরিণতি সৃষ্টি হয়ে থাকে 
তবে তা কোথায়? এমন কি-ইবা 
পরিণতি থাকতে পারে যা ধরাছৌয়ার 
বাইরে, দৃষ্টির অন্তরালে । 

এ-প্রশ্নের উত্তর মানবকৃত্যের উল্লেখিত 
দুটি দিকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে । 
কোনো কর্মের ঘটনাগত দিক প্রতিটি 
মান্ষই দেখতে পায়। এমনকী 
ক্যামেরার চোখও তা ধরতে পারে। 
কিন্ত সে কর্মের চাত্রিক দিক দৃষ্টির 
আওতায় আসার মতো জিনিশ নয়, 
বরং এ-দিকটি কেবলই আচ করার, 


অনুভব করার। কর্মের এ-দুটি দিকের 


আবরণ রয়েছে যাতে আমাদের প্রতিটি 


মধ্যখানে যে পার্থক্য তা অত্যন্ত স্পষ্ট 


আওয়াজ মুখ থেকে বের হয়ার সাথে 


করে ইঙ্গিত দিচ্ছে, উভয় প্রকার 
ফলাফল কীভাবে প্রকাশ পাওয়া 
উচিত। অর্থাৎ মানবকৃত্যের প্রথম 


সাথে অঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে-যদিও আমরা 
আওয়াজ, অথবা আওয়াজটির বাতাসে 
অঙ্কিত হয়ে যাওয়া, কোনোটাই 


দিকটির ফলাফল এ-পৃথিবীতেই 
দৃষ্টিগ্ৰাহ্য হয়া উচিত যা আমরা স্পর্শ 
করে দেখতে পাবো, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় 


দেখতে পাই না ঠিক একইরূপে 
পরজগতও আমাদেরকে চারপাশ 
থেকে ঢেকে রেখেছে এবং আমাদের 


দিকটির ফলাফল ওই জগতে প্রকাশ 


নিয়ত ও ইচ্ছাসমূহকে প্রতিনিয়ত 


পাওয়া উচিত যা এখনো দৃষ্টির 
অন্তরালে । ঘটনা অনেকটা এ-রকম যে 


রেকর্ড করে যাচ্ছে । পরজগতের পর্দায় 
আমাদের কৃত্যের নকশা অঙ্কিত হচ্ছে 


যেটা যেভাবে হয়া উচিত সেটা ঠিক 
সেভাবেই হচ্ছে । এখানে কেবল বিচার 
বুদ্ধির নিরেখে সম্ভাবনাময় একটি 
ঘটনার কথাই বলা হচ্ছে না, বরং এ- 
মহাবিশ্ব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা মানুষকে 
এ-সিদ্ধান্তে উপনীত করছে যে এখানে 


যা মৃত্যুর পর দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে। 

গ্রামোফোন যদি চালু থাকে এবং ডিস্ক 
তার ওপর ঘুরতে থাকে তাহলে 
সুইয়ের স্পর্শ পাওয়া মাত্রই নিশ্মুপ 
বস্তটি বাজতে শুরু করে। মনে হয় 
যেন সে এ-অপেক্ষাতেই ছিলো যে, 


প্রতিটি কর্মেরই দু'প্রকার ফলাফল 


কেউ যখন তার ওপর সুঁই রেখে দেবে 


রয়েছে। এখানে এমন কর্মফলও 


অবলীলায় সে বাজতে শুরু করবে। 


রয়েছে যা কর্ম সম্পাদনের পর 


ঠিক একইরূপে আমাদের সমস্ত কর্মের 


তৎক্ষণাৎ দেখা যায়। আবার এমন 


রেকর্ড রাখা হচ্ছে, যখন সময় হবে 


কর্মফলও রয়েছে যা দৃষ্টির নাগালের 
বাইরে থাকা সত্েও অস্তিতুবান। 


তখন বিশ্বপ্রতিপালক তা চালু করে 
দেবেন, নিশ্ুপ রেকর্ড চলতে শুরু 


এ-মহাবিশ্বে এ ধরনের অদৃশ্য 


করবে। অবস্থা দেখে মানুষ বলতে 


ফলাফলের উপস্থিতির বিষয়টি আজ 
দুর্বোধ্য কোনো বিষয় নয়। উদাহরণত 
আওয়াজের কথা ধরুন: আওয়াজ, 
সবাই জানে, কিছু তরজমালা যা 
চর্মচোখে দেখা যায় না। আমরা যখন 
কথা বলার জন্য জিহ্বা নাড়াই তখন 
আবহাওয়ায় একপ্রকার তরঙ্গের সৃষ্টি 
হয়। আমাদের জিহ্বা নাড়ানোর ফলে 
এ তরঙ্গমালা আবহাওয়ার গায়ে এঁটে 
যায়। যখনই কেউ কথা বলে ডেউয়ের 
আকৃতিতে তা বাতাসে অঙ্কিত হয়ে 
বিরাজমান থাকে 


যায় এবং তা 
ক্ষয়রহিতভাবে।। এমনকী বিজ্ঞানীরা 
ধারনা করছেন আজ থেকে হাজার 


বছর পূর্বের কথা-শব্দ-বক্তব্য সবই 
বাতাসে ঢেউ-এর আকৃতিতে বিদ্যমান 
রয়েছে। যদি আমাদের কাছে এসব 
আওয়াজ ধরার কোন যন্ত্র থাকে 
তাহলে যেকোনো সময় অতাতের 
কথাসমূহ শোনার সুযোগ পাবো। 
আমাদের চারপাশে বাতাসের একটি 


থাকবে-এ কেমন রেকর্ড, আমার ছোট 
বড়ো কোনো কিছুই তো এর হিসেব 
থেকে বাদ পড়েনি । (সুরা আল-কাহাফ: 
৪৯) 

শেষকথা 

উপরে আমি যা বললাম তা আরো 
একবার ভেবে দেখুন। আপনার জীবন 
এক অন্তহীন জীবন, মৃত্যু এ জবীনের 
শেষ প্রান্ত নয় বরং দ্বিতীয় পর্বের প্রারস্ত 
বিন্দু। মৃত্যু আমাদের দুই পর্বের 
মধ্যবর্তী সীমানা । বিষয়টিকে এভাবে 
বুঝুন যে কৃষক জমিনে ফসল বুনে, 
নিয়ম মাফিক চেষ্টা সাধনায় নিজেকে 
ব্যস্ত রাখে, এক পর্যায়ে ফসল প্রস্তুত 
হয়। কৃষক তা কাটে, গোলায় তুলে, 
সারাবছরের খাদ্যের ব্যবস্থা করে। 
ফসল কাটার অর্থ ফসলের এক পর্ব 
শেষ হয়ে অন্য পর্বের শুরু হয়া। 
ইতোপূর্বে তার কাজ ছিলো ফসল 
বোনা ও যত্ব নেওয়া এখন তার কাজ 
হবে ফসল গোলায় তুলা ও নিজের 
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প্রয়োজন মিটানো। ফসল কাটার পূর্বে 
ছিলো চেষ্টা-সাধনা ও পয়সা ব্যয়ের 
পালা আর ফসল কাটার পর শুরু হয় 
মেহনতের ফলভোগ ও তা থেকে 


কতইনা কঠিন এ-বাস্তবতা । যদি মানুষ 


কিন্ত মূলত সে কেবলই হারাচ্ছে। 


মৃত্যুর পূর্বে এব্যাপারে সজাগ হতো! 
কারণ, মৃত্যুর পরে এব্যাপারটি বুঝে 


দুনিয়াতে বাড়ি বানিয়ে সে মনে করছে 
সে জীবন গড়ছে কিন্ত আসলে সে 


আসলে তখন আর কিছুই করার 


বালির দেয়াল দাঁড় করাচ্ছে যা কেবল 


উপকৃত হয়ার পালা। মানুষের 


থাকবে না। মৃত্যুর পর সতর্ক হয়ার 


জীবনের অবস্থাও ঠিক একই রকম। 
মানুষ এ-পৃথিবীতে পরজগতের ফসল 
বুনছে, যত্ব নিচ্ছে। আমাদের 


অর্থ তো শুধু এই যে, মানুষ কেবল 
এই বলে আফসোস করে করে সময় 


কিছুক্ষণ পর ধ্বসে পড়ার জন্যই 
দীড়াচ্ছে। হে মানুষ! তুমি নিজেকে 
জানো, নিজেকে আবিষ্কার করো। 


কাটাবে যে, সে অতীতে কত বড় 


গভীর মনোনিবেশের সাথে খুঁটিয়ে দেখ 


প্রত্যেকেরই পরজগতে একটি খামার 


ভুলই-না করেছে । এমন এক ভুল যা 


তুমি কি করছ, তোমার কী করা 


রয়েছে যা হয়তো সে চাষ করছে, 
অথবা ফেলে রাখছে পতিত বিনা 
কর্ষণে। যারা কর্ষণ করছে তারা 
হয়তো এতে উত্তম অথবা অনুত্তম বীজ 


শুধরানোর সামন্যতম সুযোগ তার 
সামনে নেই। মানুষ তার পরিণাম 
সম্পর্কে গাফেল। 


উচিত । মানুষকে সফলকাম হয়ার জন্য 
সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু মানুষ অসতর্ক 
হয়ে নিজের ব্যর্থতা নিজেই ডেকে 


পক্ষান্তরে কালস্রোত তাকে অতি দ্রুত 


আনছে। 


ফেলছে। বীজ ফেলে হয়তো রেখে ওই সময়ের দিকে 

দিচ্ছে অবহেলায় অথবা পরিচর্যা করে নিয়ে যাচ্ছে যখন 

যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সেখানে হয়তো ফসল কাটার লগ্ন | সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তিক্ত ফলের গাছ লাগাচ্ছে অথবা চলে আসবে। মানুষ 

রানার েজাদারচ ফলের বু! এবার, হুচছ দীন চরে প্রিয় নবীর সকল প্রথা ত্য ছিলো, 
সমগ্রশক্তি অথবা অপ্রাসঙ্গিক ব্যস্ততায় অর্জনের জন্য ব্যস্ত | সত্য সদা মুহাস্মদের জীবন-রণের পথ্য ছিলো। 
কাটাচ্ছে সময়। এ-ফসল তৈরির রয়েছে এবং মনে | সবর করে সয়ে যাওয়া, তার জীবনে নিত্য ছিলো । 
সময়সীমা মৃত্যুর পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত । মৃত্যু করছে, সে কাজ উদার তিনি; উদারতা তাঁর অনুপম বিত্ত ছিলো। 
পরকালের ফসল কাটার দিন। করছে প্রচুর। | রবের কাজে ব্যস্ত সদা তাঁরই স্বচ্ছ চিত্ত ছিলো, 
যখন এ-পৃথিবীতে আমাদের চোখ বন্ধ পক্ষান্তরে সে কেবল | খোদার যিকির দিবারাতে মুহাম্মদের নৃত্য ছিলো । 
হয় তখন দ্বিতীয় জগতে গিয়ে তা তার মূল্যবান | সুশোভিত সকল গুণে প্রাণের নবী বৃত্ত ছিলো, 
খোলে । সেখানে যার যার খামার সময়ই নষ্ট করে | যেন সেরা চরিত্ররা, তার বশীভূত ভূত্য ছিলো । 
দৃষ্টিতে আসে । জীবনভর কর্ষিত অথবা যাচ্ছে। মানুষের 

আমাদের সবার । শুরু হয় ফসল কাটা, সুযোগ রয়েছে যা প্রার্থনা 

গোলায় তুলা ও তাথেকে উপকৃত ব্যবহার করে সে সামিয়া সোলতানা 

হয়ার পালা । এ-সময় রি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ 

ব্যক্তিই ফসল কাটে যে ইতোপূর্বে গড়তে পারে। কিন্ত পাপে পাপে হয়ে গেছি আজ বড় ক্লান্ত, 
ফসল বুনেছে এবং সে ফসলই কাটে মানুষ কীদামাটি মাফ যদি করো প্রভু হব তবে শান্ত। 
যা সে বুনেছে। প্রত্যেক কৃষকই জানে নিয়ে খেলছে। তার হৃদয়েতে হাহাকার ভেবে কৃত পাপ, 

যে তার গোলায় ঠিক ততটুকু ফসলই প্রভু তাকে তনুমনে অনুভূত নরকের তাপ। 

আসবে যতটুকু সে মেহনতমজদুরি বেহেশতের দিকে ব্রীাড় আর শিহরণে আখিদ্বয়ে নীর, 
করেছে ৷ তন্রীপভাবে পরকালেও মানুষ ডাকছেন যা ঝরঝর ঝরে পড়ে হয় না তো ধীর! 
ঠিক ততটুকুই পাবে যতটুকু সে চেষ্টা কল্পনাতীত নেয়ামত রোশনাই মুখে তাই লোপ পেলো হাসি, 
সাধনা করেছে। মৃত্যু, চেষ্টা সাধনার সামন্রীতে ভরপুর, অন্তরে দাগ পড়ে আছে রাশি-রাশি! 
সময় শেষ হয়ার সর্বশেষ ঘোষণা, আর কিন্তু মানুষ | ্ি পাপী আমি 
পরকাল নিজের চেষ্টাসমূহের ফলাফল কয়দিনের মিথ্যা ৪882 নর 
লাভের শেষ জায়গা। মৃত্যুর পর আয়েশে নেশাগস্ত ক্ষমা করে বিধি মোরে করে দাও দামি। 
দ্বিতীয়বার চেষ্টা-সাধনার না কোনো হয়ে পড়ে আছে বসুধার মিছে মায়া সব ত্যাগ করে, 
সুযোগ রয়েছে, না রয়েছে পরকালীন মানুষ মনে করছে দৃঢ় এক ঈমানেই যাব তব দোরে। 
জীবন শেষ হয়ার কোনো সম্ভাবনা । যে সে লাভ করছে, 
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লেখার শিরোনাম দেখেই অনেকে 
চমকে উঠতে পারেন। না আসলে 
চমকাবার কিছু নেই। সবার জীবনেই 
আসে বিয়ের ঘটনা । আর বিয়ের আগে 
আসে কনে দেখার পর্ব। ইসলাম শুধু 
নামায-রোযার নয়; ইসলাম একটি 
পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। তাই এখানে 
সালাত-সিয়ামের সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে- 
শাদীর আমলও অনেক গুরুত্বপূর্ণ । 
আজকাল মসজিদে আমরা মুসলিম 
পরিচয় বজায় রাখি; কিন্তু বিয়ে- 
শাদীতে কেন যেন ইসলাম পরিপন্থী 
কাজই বেশি করি। বিয়ে-শাদীর আগে 
যেহেতু কনে দেখার পর্ব তাই আগে 
বিয়ের প্রস্তাব বা কনে দেখা সংক্রান্ত 
ইসলামি নির্দেশনাগ্তলো আগে তুলে 
ধরার প্রয়াস পাচ্ছি এ নিবন্ধে । আল্লাহ 
আমাদের সহায় হোন । 


শরীয়তে বিয়ে বলতে কী বোঝায়: 
নারী-পুরুষ একে অপর থেকে উপকৃত 
হওয়া এবং আদর্শ পরিবার ও নিরাপদ 
সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে পরস্পর 
চুক্তিবদ্ধ হওয়া। এ সংজ্ঞা থেকে 
আমরা অনুধাবন করতে পারি, বিয়ের 
উদ্দেশ্য কেবল ভোগ নয়; বরং এর 
সঙ্গে আদর্শ পরিবার ও আলোকিত 
সমাজ গড়ার অভিপ্রায়ও জড়িত। 


বিয়ের তাৎপর্য: বিয়ে একটি বৈধ ও 
প্রশংসনীয় কাজ। প্রত্যেক সামঞ্যবান 


বিয়ের প্রস্তাব: 
করণীয় ও বর্জনীয় 


আলী হাসান তৈয়ব 


ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এর যার গুরুতৃ 
অপরিসীম । বিয়ে করা নবী-রাসুলদের 
(আলাইহুমুস সালাম) সুনাত। আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, “আর অবশ্যই 
তোমার পূর্বে আমি রাসূলদের প্রেরণ 
করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি স্ত্রী ও 
সন্তান-সন্ততি।” রু (সা.) 
নিজে বিয়ে করেছেন এবং এর প্রতি 
নারীকে বিয়ে করি । (তাই বিয়ে আমার 
সুন্নত) অতএব যে আমার সুননত থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত 
নয়।'খ এ জন্যই আলিমগণ বলেছেন, 
সাগ্রহে বিয়ে করা নফল ইবাদতের 
চেয়ে উত্তম। কারণ এর মধ্য দিয়ে 
অনেক মহৎ গুণের বিকাশ ঘটে এবং 
অবর্ণনীয় কল্যাণ প্রকাশ পায়। কারও 
কারও ক্ষেত্রে বিয়ে করা ওয়াজিব হয়ে 
পড়ে। যেমন- যদি কেউ বিয়ে না 
করলে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার 
আশঙ্কা করে। তখন নিজেকে পবিত্র 
রাখতে এবং হারাম কাজ থেকে বাচতে 
তার জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব হয়ে 
দাড়ায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “হে 
যুব সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা 
বিয়ের সাম্য রাখে সে যেন বিয়ে 
করে । কেননা তা চক্ষুকে অবনত করে 
এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। 
আর যে এর সামর্ রাখে না, তার 
কর্তব্য রোযা রাখা । কেননা তা যৌন 
উত্তেজনার প্রশমন ঘটায় |"! 


বিয়ের প্রস্তাব এবং তার নিয়ম: কেউ 
যখন কোনো নারীকে বিয়ে করতে 
আগ্রহী হয় তার জন্য সমীচীন হলো 
ওই মেয়ের অভিভাবকের মাধ্যমে 
তাকে পেতে চেষ্টা করা। আর এর 
জন্য রয়েছে কিছু মুস্তাহাব ও ওয়াজিব 
কাজ, যা উভয়পক্ষের আমলে নেওয়া 
উচিত: 

১. শরীয়তে বিয়ের প্রস্তাব কী বোঝায়: 
এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিয়ে 
করতে চাওয়া যার কাছ থেকে এমন 
প্রস্তাব গ্রহণ হতে পারে । এটি বিয়ে 
পর্ব সূচনাকারীদের প্রাথমিক চুক্তি 
এটি বিয়ের ওয়াদা এবং বিয়ের 
প্রথম পদক্ষেপ । 

২. ইস্তিখারা করা: মুসলিম নর-নারীর 
জীবনে বিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ। তাই যখন তারা বিয়ের 
সিদ্ধান্ত নেবেন তাদের জন্য কর্তব্য 
হলো ইস্তিখারা তথা আল্লাহর কাছে 
কল্যাণ কামনা করা। জাবির 
রাদিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন 
তোমাদের কেউ গুরুতৃপূর্ণ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে চায় সে যেন দ্বু'রাকাত 
নফল নামায পড়ে অতপর বলে: 
“হে আল্লাহ, আমি আপনার ইলমের 
মাধ্যমে আপনার নিকট কল্যাণ 
কামনা করছি। আপনার কুদরতের 
মাধ্যমে আপনার নিকট শক্তি 
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কামনা করছি এবং আপনার মহা 


না। আর ব্যক্তিতৃহীন ব্যক্তি তিনিই, 


দ্বিতীয়ত. ছবি কখনো পূর্ণ সত্য 


অনুগ্হ কামনা করছি। কেননা 


যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না 


আপনি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন, 


আবার কারো সঙ্গে পরামর্শও করেন 


আপনি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন 
এবং আপনি বিষয় সম্পর্কে 
পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ, এই কাজটি 
(এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি 
উল্লেখ করবেন) আপনার জ্ঞান 
মোতাবেক যদি আমার দীন, আমার 
জীবিকা এবং আমার পরিণতির 
ক্ষেত্রে অথবা ইহলোক ও পরলোকে 
কল্যাণকর হয়, তবে তাতে আমাকে 
সামর্থ্য দিন। পক্ষান্তরে এই কাজটি 
আপনার জ্ঞান মোতাবেক যদি 
আমার দীন, জীবিকা ও পরিণতির 
দিক দিয়ে অথবা ইহকাল ও 
পরকালে ক্ষতিকর হয়, তবে আপনি 
তা আমার থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন 
এবং আমাকেও তা থেকে দূরে 
সরিয়ে রাখুন এবং কল্যাণ যেখানেই 
থাকুক, আমার জন্য তা নির্ধারিত 
করে দিন। অতঃপর তাতেই 


সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ, পাত্রী ও 
তার পরিবার সম্পর্কে ভালো 
জানাশুনা রয়েছে এমন ব্যক্তির সঙ্গে 


টার সাহাবীদের সঙ্গে অধিক 


না।শএ এদিকে পরামর্শদাতার 
কর্তব্য বিশ্বস্ততা রক্ষা করা। তিনি 
যেমন তার জানা কোনো দোষ 
লুকাবেন না, তেমনি অসদুদ্দেশে 
আদতে নেই এমন কোনো দোষের 
কথা বানিয়েও বলবেন না। আর 
অবশ্যই এ পরামর্শের কথা কাউকে 
বলবেন না। 


. পাত্রী দেখা: জাবের ইবন 


আবদুল্লাহ (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “তোমাদের কেউ যখন 
নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, অতপর 
তার পক্ষে যদি ওই নারীর এতটুকু 
সৌন্দর্য দেখা সম্ভব হয়, যা তাকে 


তুলে ধরে না। প্রায়শই এমন দেখা 
যায়, কাউকে ছবিতে দেখে বাস্তবে 
দেখলে মনে হয় তিনি একেবারে 
ভিন্ন কেউ। 

তৃতীয়ত. কখনো এমন হতে পারে 
যে প্রস্তাব ফিরিয়ে নেওয়া হয় বা 
প্রত্যাখ্যাত হয়, অথচ ছবি সেখানে 
রয়েই যায়। ছবিটিকে তারা যাচ্ছে 


বাইরে বের হওয়া বা নির্জনঅবস্থান 


করা: বিয়ের আগে প্রস্তাব দেওয়া 
নারীর সঙ্গে নির্জন অবস্থান বা তার 
সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া বৈধ নয়। 
কেননা এখনো সে বেগানা নারীই 
রয়েছে । পরিতাপের বিষয়, আজ 
অনেক মুসলমানই তার মেয়েকে 
লাগামহীন ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে 


মুগ্ধ করে এবং মেয়েটিকে (বিয়ে 
করতে) উদ্দুদধ করে, সে যেন তা 
দেখে নেয়।”খ অপর এক হাদীসে 
রয়েছে, আবু হুরায়রা রোযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমি নবী 
(সা.)-এর কাছে ছিলাম 
এমতাবস্থায় তার কাছে এক ব্যক্তি 
এসে জানাল যে সে একজন 
তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি তাকে 


বা পরামর্শ করতেন। আৰু 


দেখেছো? সে বললো, না। তিনি 


হুরায়রা (রাষি-) থেকে বর্ণিত, তিনি 


“মানুষের মধ্যে তিন ধরনের ব্যক্তিত্ব 
রয়েছে: কিছু ব্যক্তি পূর্ণ 
ব্ক্তিতৃসম্পন্ন, কিছু ব্যক্তি অর্ধেক 
ব্যক্তিতুসম্পন্ন এবং কিছু ব্যক্তি 
একেবারে ক্তত্ুহীন। পূর্ণ 
ব্যক্তিতৃসম্পন্ন ব্যক্তি সেই, যিনি 
সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং 
পরামর্শও করেন। অর্ধেক 
ব্যক্তিতৃসম্পন্ন সেই, যিনি সিদ্ধান্ত 
নিতে পারেন তবে পরামর্শ করেন 


বললেন, যাও, তুমি গিয়ে তাকে 
দেখে নাও। কারণ আনসারীদের 
চোখে (সমস্যা) কিছু একটা 
রয়েছে'।৮ ইমাম নববী (রহ.) 
বলেন, “এ হাদীস থেকে জানা যায়, 
যাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক তাকে 
দেখে নেওয়া মুস্তাহাব ।"৯' 


. ছবি বা ফটো বিনিময়: নারী-পুরুষ 


প্রথমত, এ ছবি অন্যরাও দেখার 


তারা প্রস্তাবদানকারী পুরুষের সঙ্গে 
সঙ্গে সফরও করে! ভাবখানা এমন 
যে মেয়েটি যেন তার স্ত্রী হয়ে 
গেছে। 


. বর-কনের পারস্পরিক যোগাযোগ 


করা: প্রস্তাব দেয়া নারীর সঙ্গে 
ফোন বা মোবাইলে এবং চিঠি ও 
মেইলের মাধ্যমে শুধু বিয়ের চুক্তি 
ও শর্তাদি বোঝাপড়ার জন্য 
যোগাযোগের অনুমতি রয়েছে। 
তবে এ যোগাযোগ হতে হবে ভাব 
ও আবেগবিবর্জিত ভাষায়, যা 
একজন বেগানা নারী-পুরুষের জন্য 
বৈধ ভাবা হয় না। আর বলাবাহুল্য, 
বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণকারী কনের 
কেউ নন, যাবৎ না তারা বিয়ের 


বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উত্লেখ্য, এ 
যোগাযোগ উভয়ের পিতার 
সম্মতিতে হওয়া শ্রেয় । 


- একজনের প্রস্তাবের ওপর 


অন্যজনের প্রস্তাব না দেওয়া: যে 
নারীর কোথাও বিয়ের কথাবার্তা 
চলছে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া 
বৈধ নয়। আবু হুরায়রা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) 


সম্ভাবনা রয়েছে, যাদের জন্য তা 


দেখার অনুমতি নেই । 


বলেন, “কেউ তার ভাইয়ের 
প্রস্তাবের ওপর যেন প্রস্তাব না দেয়, 
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যাবৎ না সে তাকে বিয়ে করে 
অথবা. প্রস্তাব প্রত্যাহার করে 
নেয়।”১৭ হ্যা, দ্বিতীয় প্রস্তাবদাতা 


১১. উপযুক্ত পাত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখান 
করা: উপযুক্ত পাত্র পেলে তার 
প্রস্তাব নাকচ করা উচিত নয়। আবু 


যদি প্রথম প্রস্তাবদাতার কথা না 
জানেন তবে তা বৈধ। এ ক্ষেত্রে 
ওই নারী যদি প্রথমজনকে কথা না 
দিয়ে থাকেন তবে দু'জনের মধ্যে 
যে কাউকে গ্রহণ করতে পারবেন। 
৯.ইদ্দতে থাকা নারীকে প্রস্তাব 
দেওয়া: বায়ান তালাক বা স্বামীর 
মৃত্যুতে ইদ্দত পালনকারী নারীকে 
সুস্পষ্ট প্রস্তাব দেওয়া হারাম 
ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেওয়া বৈধ । কেননা 
আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর এতে 
তোমাদের কোন পাপ নেই যে, 
তোমরা নারীদেরকে ইশারায় যে 
প্রস্তাব করবে ।'১॥ তবে রজয়ী 
তালাকপ্রাপ্তা নারীকে সুস্পষ্টভাবে 
তো দূরের কথা আকার-ইঙ্গিতে 
প্রস্তাব দেওয়াও হারাম । তেমনি এ 
নারীর পক্ষে তালাকদাতা ব্যক্তি 
ছাড়া অন্য কারও প্রস্তাবে সাড়া 
দেওয়াও হারাম । কেননা এখনো 
সে তার স্ত্রী হিসেবেই রয়েছে 
(সুস্পষ্ট প্রস্তাব: যেমন এ কথা বলা, 
আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই 


ইত্যাদি বাক্য ।) 

১০. আযাহগেজমন্ট করা: ইদানিং 
পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে 
বিয়েতে অআ্যাংগেজমেন্ট করার 


রেওয়াজ ব্যাপকতা পেয়েছে । এই 
আংটি পরানোতে যদি এমন ধরে 
নেওয়া হয় যে এর মাধ্যমে বিয়ের 
কথা পাকাপোক্ত হয়ে গেল তবে তা 


কোনো ভিত্তি নেই । আরও নিন্দনীয় 
ব্যাপার হলো, এ আংটি 
প্রস্তাবদানকারী পুরুষ নিজ হাতে 
কনেকে পরিয়ে দেয়। কারণ এ 
পুরুষ এখনো তার জন্য বেগানা 
এখনো সে মেয়েটির স্বামী হয়নি 
কেননা কেবল বিয়ে চুক্তি সম্পাদিত 
গণ্য হবেন |১২ 


হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, “যদি এমন কেউ 
তোমাদের বিয়ের প্রস্তাব দেয় যার 
ধার্মিকতা ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট 
তবে তোমরা তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে 
দেবে। যদি তা না করো তবে 
পৃথিবীতে ব্যাপক অরাজতা সৃষ্টি 
হবে |১৩। 


প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আজ আমাদের 
ভেবে দেখা দরকার, ইসলামের আদর্শ 
কোথায় আর আমরা কোথায় । ইসলাম 
কী বলে আর আমরা কী করি । আমরা 
কি অস্বীকার করতে পারি যে, এসব 
আদর্শ আজ আমাদের আমলের বাইরে 
চলে গেছে । আমাদের যাপিত জীবনে 
ইসলামের বিমল রঙ ফিকে হয়ে 
এসেছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, 
আমরা বরং বর্জনীয় কাজগুলো করি 


[৬] শিহাবুদ্দীন আবশীহী, আল-মুসতাতরিফ 
ফী কুক্লি মুসতাযরিফ: ১/১৬৬ 

[৭] বায়হাকী, সুনান কুবরা: ১৩৮৬৯ 

[৮] মুসলিম: ৩৫৫০ 

[৯] নববী, শারহু মুসলিম: ৯/১৭৯ 

[১০] বুখারী: ৫১৪৪; নাসায়ী: ৩২৪১ 

[১১] সুরা আল-বাকারা: ২৩৫ 

[১২ ফাতাওয়া জামেয়া লিল-মারআতিল 


যুসলিমা 
[১৩] তিরমিযী: ১০৮৪ 


শওকত আলী 

ওরে বিশ্বযুসলিম জাগো 

এক হও সবে বিশ্বময়, 
তোমার কাজ ভুলে গিয়ে আজ 
নিজেকে করিছ ক্ষয়। 


তুমি তো সত্য-ন্যায়ের প্রতীক 
তুমি হকের সেনানী বীর, 

তুমি বলো সদা হকের কথা 
কভু নত নাহি করো শির। 


আর করণীয়গুলো ভুলে থাকি। আল্লাহ 


আজ দুনিয়ার দিকে দিকে 


মাফ করুন। এ কারণেই আমাদের 


মুসলিম হচ্ছে লাঞ্চিত, 


বিয়ে-শাদীতে বরকত নেই। বিবাহিত 


মানবতার নামে ওরা করছে, 


জীবনে সুখ নেই। দাম্পত্য জীবনের 
সুখ আজ সোনার হরিণে পরিণত 
হয়েছে। প্রকৃত সুখের পরশ পেতে 
হলে, সুখ পাখির আগুন ডানা ছুঁতে 
হলে আজ আমাদের তাই ইসলামের 
কাছেই ফিরে আসতে হবে । ইসলামের 
আদর্শকেই আকড়ে ধরতে হবে । শুধু 
কনে দেখা আর বিয়ে-শাদীতেই নয়; 

র প্রতিটি কর্মে র 
(সা.)-কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে 
হবে । মুখে নয়; কাজে পরিণত করতে 
হবে তার উম্মত দাবি। আল্লাহ 
তা'আলা আমাদের সবাইকে তার 
যাবতীয় আদেশ এবং তার রাসূলের 
সকল মেনে চলার তওফীক 
দিন। আমীন। 


[১] সুরা আর-রাদ: ৩৮ 

[২] বুখারী: ৫০৫৬; মুসলিম: ৩৪৬৯ 

[৩] বুখারী: ৫০৬৬; মুসলিম: ৩৪৬৪ 

[৪] বুখারী: ১১৬৬; আবু দাউদ: ১৫৪০ 
[৫] তিরমিযী: ১৭১৪; বাইহাকী: ১৯২৮০ 


মুসলমানদের বঞ্চিত। 


সাদা কালো সবে মোরা ভাই 
বিভেদ নেই কোন আজ, 

এক হও সবে, এক হও মুমিন 
করো নানাকো কোন লাজ। 


জ্ঞানপিয়াসী 


রাসূলুল্লাহ জাবের আজিজ 


হদয় আমার, প্রণয়-খামার 
ছাত্রগুলো বাধন হারায় 
জ্ঞান তলবে মরে। 

হবো আমি তাদের মতো 
মাবুদ তুমি তওফিক দাও 
জ্ঞান তলবে কাজে। 

হৃদয় আমার দীক্ষিত হোক 
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ঈমানী পোশীকে 
বেঈমানী 
নীলনকশা 


এইচএম তানভীর সিরাজ 


অনেকদিন যাবৎ লিখবো লিখবো 
ভাবছিলাম, কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততার 
কারণে পারি নি লিখতে । 

যিনি দিলে ভাবনার উদয়াস্ত ঘটান, 
তিনি আমাকে লেখার তাওফিক দিয়ে 
দেবেন, করে দেবেন সুযোগ । এই 
আমার বিশ্বাস। 

আজ একটি আয়াতের কিঞ্চিত 
তাফসীর করতে গিয়ে বিষয়টি চলে 
আসায় বেশ ঈমানী আবেগের সাথে 
নিচের কথামালা দিয়ে গেঁথেছিলাম 


সমস্যা । চিন্তা করেছি কি কখনো, 
আমার মেয়ে বিয়ে করতে চায় না 
কেন! 
আপনার স্ত্রী কেন আপনাকে না মেনে 
অবাধ্যতায় তার আনন্দ? 

আপনার টগবগে যুবক আদরের 
ছেলেটিও বিয়ে করতে অস্বীকৃতি 
জানায়; কেন জানায়, অথচ এ সময় 
[ করতে তার পাগলপারা হওয়ার 
কথা নয় কি?!!! 


আসার পর সেই ছেলেমেয়েরা কেন 
বাবার কাছে আসতে বিরক্তবোধ করে? 
ঘরেবাইরে কেন এতই অশান্তি আর 
অশান্তি? 


সবকথার শেষকথা বলছি । 
বোঝার চেষ্টা করলে আপনার 
অধিনস্থদের নিয়ে আর পেরেশানিতে 
পড়তে হবে না আপনাকে । 


প্রথমকথা হলো ইহুদী-খিস্টান আর 


নানি 
হামদু লিল্লাহ। 

টা বিনা ইহুদী-খিস্টানদের 
কথা । যারা আমাদের আজন্মকাল শক্রু 
ছিল, আছে আর থাকবে কিয়ামত 


অবধি। কেবল আমাদের কেন, 
সমানেই তারা আল্লাহ ও তার 
রাসূলেরও শক্র ছিলো । 


তাদের শক্রতার একটা ফীদ হল 
মানসিকভাবে বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে 
ইসলামি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে 
মুসলিমজাতি আর তার সভ্যতাকে 
নিধন করা । 

আজকে আমরা যেদিকে তাকাই, 
সেদিকেই দেখি নারীসমাজ ইভটিজিং, 
কুপ্রস্তাব আর অপথের ইশারার শিকার! 
তারা নিজের সম্ভ্রম নষ্ট করতে প্রস্তুত 
হয়ে যায় কখনো অর্থের অভাবে, 
কখনওবা টাকার প্রলোভনে, আবার 
কখনো নিজের যৌবনের কাছে 
পরাজিত হয়ে, কিংবা ক্যাডারনীতি, 
ভয়নীতি আর চাপনীতি এবং 
চাকুরীনীতির কাছে হার মেনে! 

আমরা কি একটিবার চিন্তা করেছি, 
কেন আমার দেশের মেয়েদের এতো 


অমুসলিমদের আবর্তিত অপসংস্কৃতি ও 
তাদের কর্মপন্থাকে না বলতে হবে। 
তাদের পরিকল্পনাকে নাকচ করতে 
হবে এবং তাদের পরামর্শকে চক্রান্ত 
মনে করতে হবে, তা হলেই 
নাতিশীতোষ্ণ এক বাগানে পরিণত 
হবে আপনার পরিবার । 


মূল আলোচনা 

এবার চলুন, আমরা ইনুদী-খিস্টানদের 
কিছু চক্রান্তের চিত্রান দেখি। 
কুরআনী উদ্দীপককে সামনে রেখে 
আজকের মূল আলোচনা চলবে, ইন 
শা আল্লাহ । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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৪৫৮পতি পর 
“নিশ্চয় মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা 
ছড়িয়ে পড়াটাকে যারা ভালো মনে 
করে, দুনিয়া-আখেরাতে তাদের জন্য 


রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর 
আল্লাহ তাআলা যা জানেন তোমরা তা 


ইনুদী-খিস্টানদের চক্রান্তমূলক 
কাপড়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বয়ং রাসুল 
(সা.) দীর্ঘ চৌদ্দশ বছর আগে হুশিয়ার 
করে সাবধানতার বাণী শুনিয়েছেন। 

বলেছেন তিনি, এমন একটি সময় 
আসবে যখন মহিলারা কাপড় পরিধান 
করেও উলঙ্গ থাকবে । তারা পর 
পুরুষদের নিজেদের দিকে ডাকবে আর 
পুরুষরাও শয়তানের ফাদে পা দিয়ে 
স্থায়ী স্বাদের স্থায়িত্ব হারাতে বসবে। 
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“আবু হুরায়রা রোঘি.) থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, দু'ধরনের 


লোক এমন আছে যাদের আমি 
(এখনো) দেখতে পাইনি। একদল 
লোক, যাদের সাথে গরুর লেজের 
ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা 
লোকজনকে পিটাবে। আর এক দল 
স্ত্রীলোক, যারা বস্ত্র পরিহিত হয়েও 
বিবস্ত্া, (সুখ সম্পদ ভোগকারিনী 
হয়েও অকৃতজ্ঞা) যারা অন্যদের 
আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা, তাদের 
মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া 
কুজের ন্যায়। ওরা জানাতে প্রবেশ 
করবে না, এমনকি তার খুশবুও পাবে 
না। অথচ এত এত দূর থেকে তার 
খুশবু পাওয়া যায় ।”২ 


প্রদষের চেয়ে মহিলার কাপড়ে নতুনতু 
কেন?!!! 

কী-বা তার উদ্দেশ্য? 

এমন প্রশ্রের জবাবে আমাদেরকে মনে 
করতে হবে ইহুদী খিস্টানদের 
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ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


ইতিবৃত্ত। তারা ইসলামের আজন্মকাল 
থেকেই শক্র। 


মেয়েলী পোশীকের কোন অংশ নিয়ে 
ইহুদী-খরিস্টানদের ভাবনা 


তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের দুশমন, 


আমার দীর্ঘদিনের পেরেশানিমুখর 


তাই তারা মুসলমানদের কী আর 


ভুকুঞ্চন করা চিন্তা থেকেই ইহুদী- 


ড্রেস ইত্যাদি অভিশপ্ত পোশাক 
পরিধান করলে পরপুরুষের চোখ দ্রুত 
আকর্ষিত হয় এবং তারা নীরবে 
চোখের জেনা করে যায় আর এ দিকে 


উপকারে আসবে । এনজিওগুলো মূলত 


খিস্টানদের দ্বারা তৈরিকৃত মেয়েলী 


মেয়েরাও বেশ খুশী মনে হেলেদুলে 


ঈমান হরণের একটি মাধ্যম । একটি 
উদাহরণ । 


পোশাক নিয়ে তাদের আসলরূপ 


চলতে থাকে । কারণ তাদের দিকে 


র সামনে তুলে ধরার চেষ্টা 


চিন্তাচেতনা আর ধ্বংসাত্মক সংস্কৃতি 


দিয়ে আমাদেরকে বারবার পথভ্রষ্ট 
করতে চায়। 


করছি। 
মুসলিম সভ্যতা আর ইসলামি 
সংক্ক তকে ধ্বংস করার জন্য 


নাকি পরপুরুষরা তাকাচ্ছে । তাদের 
ভাবনা । 

এইসব মেয়েলি পোশাকের মাধ্যমে 
মেয়েদের ওই বিশেষ অঙ্গ ও অংশভাগ 


ইহুদী-খিস্টানরা সব দিকে আমাদের 


ইসলামের দোসররা আজ পাগলপারা 


ঘায়েল করতে চায়, বাধ্য করতে চায় 


হয়ে আছে। 


স্প্টভাবে ভেসে উঠে, যার প্রতি 
প্রতিটা পুরুষ আকৃষ্ট থাকাটা খুবই 


তাদের পরিকল্পনা মাফিক জীবন 
পরিচালনা করতে, যাতে 


তই রাসূল (সা. বলেছেন, 


নষ্টজাতিরূপে বিশ্বের সামনে পেশ 
করতে চোখের জেনার দিকে সহজে 
কাবু করার জন্য মহিলাদের 
পোশাককে বেচে নিয়েছে । 

এমন এমন পোশাক তারা তৈরি করে, 
যা পরিধান করেও মেয়েরা উলঙ্গ 
সমভাবেই অনুভব _ করা যায় 
পরিহিতাকে অপরিহিত অবস্থার 
অবস্থানকে! 
চোখ বুজে থাকাটা কঠিন হয়ে যায় 
সবশ্রেণির মুসলমান আজ বাধ্য হয়েই 
চোখের জেনায় পতিত হচ্ছে। ইচ্ছা না 
থাকলেও অনিচ্ছাকৃতভাবে চোখের 
জেনায় লিপ্ত হচ্ছে প্রতি দুই হাত অন্তর 
অন্তর। যদি ভুলে বেগানা মহিলার 
দিকে চোক পড়ে, তাহলে সেই ভুলকে 
আল্লাহ ক্ষমা করবেন । আর যদি প্রথম 
দেখাটা ভালো লাগার কারণে বারবার 
ফিরে তাকাই তাহলে কিয়ামত দিবসে 
যিনাকারির চোখে শিশা ঢেলে দেওয়া 
হবে। 

রাসুল (সা.) বলেছেন, যারা চোখের 
যিনা করে তাদের চোখে শিশা ঢেলে 
দেওয়া হবে । 


যেদিকে যেভাবে পারছে ইসলামের 
ক্ষতিসাধন করে আসছে। 


সাভাবিক। 
এই আবায়া বোরকা কোমর বরাবর 


আজ তারা ঈমানের যে একটি অহ 


ছিপছিপে সেলাই করা। পরিধান 


হায়া বা লজ্জা আছে সেই লজ্জাকে 
তারা বৈশ্বিকভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে 
দিতে চায়। 

এর জন্য তারা বর্তমান সময়ে 
মেয়েদের পোশাককেই বেঁচে নিয়েছে। 


করলে মেয়েদের পেছনের দিক স্পষ্ট 
বোঝা যায়, আর সামনের দিকও 
অনুভব হয়, আবার বিপরীত দিকে 
ফ্লাজো পায়জামা এতো টিলেঢালা যে, 
মনে হয় যেন, এই বুঝি উপরে উঠে 


যার মাধ্যমে তারা মুসলমানদের 


নলা, হাটু আর উরুত্তস্ত দেখা যায়। 


সম্মানিত মা-বোনদের পথের কুকুর 


তাই এই বোরকা, ফ্লাজো আর পাখী 


বানিয়ে রাখতে চায় পর্দার বিরুদ্ধে 


ড্রেসের মতন বেহায়াপনা পোশাক 


গোপন চক্রান্তের ভেতর দিয়ে 
মেয়েদের গোপনীয়তাকে প্রকাশ করে । 


পরিধান করা মুসলিম সভ্যতা বিরোধী 
বলে পরিধানটাও অবৈধ মনে ইসলামি 


তারা মেয়েদের পর্দা করার যে মুল 


স্কলারগণ ৷ 


মাধ্যম, সেটি নিয়েই আজ তারা 


তেমনি হিজাব নামক প্রচলিত নেকাব 


মুসলিম আবাল-বৃদ্ধদেরকে চোখের 


পরিধান করাও শরীয়ত সম্মত নয় 


জেনায় লিপ্ত করে ঈমান বিমুখ করার 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অগপ্রকাশ্য 
শয়তানের প্রকাশ্য সঙ্গী হয়ে । 


কারণ এই হিজাবের মাধ্যমে পরপুরুষ 
মেয়েটির প্রতি ঝুঁকে, তাই এমন 
হিজাব মুখে তুলতে হবে, যার দ্বারা 


আজকাল এমন বোরকা তারা মুসলিম 


চেহারা দেখা না, ভালোমন্দ বোঝা যায় 


বিশ্বকে উপহার দিচ্ছে, যা পরিধান 


না। চেহারা কেবল নামাযে ঢেকে 


করলে পর্দা আদায় হবে তো দূরের 
কথা, বরং নিজেরাও জাহান্নামে যাবে, 
অন্যদেরও নিয়ে যাবে। 

সম্প্রতি একটা বোরকা বেশ প্রসিদ্ধি 
লাভ করেছে, নাম তার 'আবায়া' । সেই 


রাখতে হয় না, ঢেকে রাখতে হয় 
এসকল পুরুষের সামনে, যার সাথে 
বিয়ে বসা যায়। যাদেরকে শরীয়তের 
পরিভাষায় পরপুরুষ বা গাইরে মাহরাম 
বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 


বোরকাটা আজ মুসলিমসমাজের প্রায় 
মেয়েরা গায়ে দিয়ে থাকে । বিশেষকরে 


দৃষ্টিনন্দন, চিত্তাকর্ষক আর বাজে 
পোশাকাদিতে মুসলমান, অমুসলমান, 


যুবতীরা । কেন তাহলে অহরহ মেয়েরা 


আবাল-বৃদ্ধ কেনইবা 


এই আবায়া' বোরকা পরিধান করছে 


আকর্ষণে প্ররোচিত হয়? 


খুশি মনে?! অথচ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য 
শয়তান তো তা মুটেই চায় না!!! 

আসলকথা হলো, এই আবায়া 
বোরকা, ক্লাজু সেলোয়ার আর পাখী 


সব সুন্দরের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠময় অধিকারী 
উক্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে ঘোষণা 
করেছেন, এই পোশাক হল শয়তানের 
আটানো ফীদ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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শয়তান তাদের কাজকে (অশ্লীল 
পোশাককে) সৌন্দর্যমপ্তিত করে পেশ 
করে ।”5 
অর্থাৎ অশ্লীল, অসামাজিক পোশাক 
গায়ে দিয়ে সমাজবিরোধী কাজ করাকে 
অন্তরে একথা ঢেলে দেয় যে, আমাকে 
খুব ভালো দেখাচ্ছে, পথিকরা আমার 
দিকে তাকাচ্ছে, বা কেউ কেউ মনে 
করে থাকে; আমার পরিহিত সুন্দর 
জামা দেখে কোন পুরুষ প্রেমে পড়বে, 
কিংবা অন্য মহিলা ভেরি 11079507/ 
সব বলে প্রেমে পড়বে, অথবা 
প্রেমিককে খুশি করাসহ ইত্যাদি 
নিয়তে এইসব অসামাজিক পোশাক 
পরিধান করে থাকে । 
তাদের এই মিনতির পেছনে যে কথাটি 
আল্লাহ তাআলা বলতে চান, তা হল: 

উ পভ এ3৩1%55 
“আমার সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড় সন্তুষ্টি 1৫ 
তাই বলছি, যেখানে আমার আপনার 
প্রেমিক প্রেমিকা থাকবে না, থাকবে না 
আপন-পর আর অন্য কারো সন্তষ্টিও 
কাজে আসবে না, আসবে না কাজে 
যাদের খুশি করতে অসামাজিক 
পোশাক পরিধান করেছে তাদের 
সন্তুষ্টি, বরং তা আজাবগজবের কারণ 
হয়ে দীড়াবে। 
এজন্যে বলছি, কুরআন-হাদীসের 
সমর্থিত জামা-কাপড় পরে আল্লাহ ও 
তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় 
সবসময় সতর্ক থাকি এবং প্রতিটি 
ক্ষেত্রে ইহুদী খিস্টানদের বিরুদ্ধবাদকে 
স্বাগত জানিয়ে আল্লাহ ও তার 
রাসূলকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে 
ইলাহবাদকে স্বাগত জানিয়ে এমন 
পোশাকাদি পরিধান করতে হবে, যা 
বোঝা যায় না; আল্লাহ ও তার 
রাসূলের সন্তুষ্টি ছাড়া কোনো উপায় 
নেই। 
আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে 
জান্নাতি পোশাক পরিধানের তাওফিক 
দান করেন। আমীন। 
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* আল-কুরআন, সুরা আন-নুর, ২৪:১৯ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৬৮০, হাদীস: ২১২৮ 

ও ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. 5 ১৯৯৩ খরি.), খ. ৫, পৃ. ৫৬১, 
হাদীস: ২১৮৬ 

* আল-কুরআন, সুরা আন-নামল, ২৭:২৪ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আত-তাওবা, ৯:৭২ 


ডানপিটের পণ 
হামীদ সরফরাজ 

গায়ে ছিলো ডানপিটে এক, 
দুষ্ট ছিলো অতি। 
অহুরাত্রে করতো শুধু 

সব মানুষের ক্ষতি । 


কী কারণে কেন জানি 
পাল্টে গেলো হঠাত । 
লোকের মনে দ্বিগুণ খুশি 
করছে ছলাংছলাৎ। 


তারে যদি শুধায় কেউ 
বলে খানিক থেমে, 
“জীবনটাকে মোড়ে নেবো 
ভালো কাজের ফেমে। 


পণ করেছি, ঘুরবনা আর 
পড়ালেখা ছেড়ে । 
ফাটবনা আর কারো মাথা 
ইটের খোয়া মেরে । 


পথে পথে ছুঁড়ব না আর 
কভু কলার খোসা । 
হাদীস মতে ছেড়ে দেবো 
মন্দ কুকুর পোষা । 


কথায় কথায় দেব না আর 
কাউকে এখন গালি। 
কথাচ্ছলে চমকাবনা 
হঠাৎ বলে শালি। 


কাকের মতো ভিজব না আর 
বৃষ্টি-বাদল দিনে । 

ছুইব না আর কারো জিনিস 
অনুমতি বিনে । 


শীতের দিনে নায়তে নেমে 
ছিটবনা আর পানি। 
শীতল জলে ফেলব না আর 
কাউকে হেঁচকে টানি। 


রাত-দুপুরে ছুঁড়ব না আর 
কারো ছালে টিল। 
বেড়া না আর দাপিয়ে 
গায়ের পুরো বিল। 


কারো পিছে দেব না আর 
পাড়ার কুকুর লেলিয়ে । 
পথ ভুলাব না পথিকের 
এদিক সেদিক দেখিয়ে । 


চুপিচুপি গিট দেব না আর 
কারো কাপড়ে । 

ফুলবে না আর কারো ঘাড় 
শিম তরুর আচড়ে। 


নিবিড় মনে পড়ালেখা 
করব এবার শুরু । 
নীতিকথা লুফে নেবো 
বলেন যদি গুরু । 


সৎ আচরণ করব সদা 
সব মানুষের সাথে । 
ভুলগুলো আর মন্দ স্বভাব 
দুর হয়ে যায় যাতে। 


পাঞ্জ সালাত করব আদায় 
যত্ব সহকারে । 

সালাত শেষে করব দুআ 
শুদ্ধ আআর তরে । 
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ভাষা আন্দোলনের অকুষ্ঠ সমর্থক খতিবে 


আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ রেহ.) 


খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক 


(সা.), শিক্ষা কমিশনের এখ্মালার 


তাহাফফুজে ইসলাম নামক একটি 


আহমদ (রহ.) এ দেশের খ্যাতনামা 
একজন আলিম, মুহাদ্দিস, বক্তা, 
রাজনীতিক ও জাতীয় সংসদ সদস্য । 
বাংলাদেশে ও ভারতে উরদু ও আরবি 
মাধ্যমে লেখাপড়া করলেও নিজ 
মাতৃভাষার প্রতি তার দরদ ছিল 
অকৃত্রিম। তিনি সারা জীবন 
বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ওয়ায, 
নসিহত ও তাফসীর করেছেন বাংলা 
ভাষায় । ১৯৫৪ সালে তৎকালীন 


নি 


উত্তর, সত্যের দিকে করুণ আহ্বান, 
বাংলায় সমাজের 
ক্রমবিকাশধারা ইত্যাদি | 

তিনি কেবল মাদরাসা পাস একজন 
আলেম হওয়া সন্ভেও বাংলা ভাষা ও 
তার সাহিত্যের প্রতি ছিলেন বিশেষ 
অনুরাগী। বাংলা ভাষাভাষী জনগণ 
বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিতদের 
মাঝে লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে 
ধরার নিমিত্ত বাংলা ও ইংরেজি ভাষা 


ইংরেজি ও বাংলা এ ৩ ভাষায় বক্তব্য 


তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। মাদরাসার 


রাখার সুযোগ থাকলেও তিনি সব 
সময় বাংলায় বক্তব্য রাখেন এবং 
বিতর্কে অংশ নেন । বাংলা ভাষায় বেশ 
কিছু গ্রন্থও রচনা করেন তিনি। এর 


ছাত্র-শিক্ষক এবং মুসলিম যুব 
সমাজকে বাংলা ভাষা ও তার 
সাহিত্যের প্রতি উৎসাহিত করতেন ।২ 
তার পৃষ্ঠপোষকতায় পাক আমলে 


মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মাদরাসা 


দেনিক নাজাত, সাগ্তাহিক নেজামে 


শিক্ষার  ক্রমবিকাশের ধারা, 
আলেমসমাজের দায়িতু ও কর্তব্য, 
খাতমুল মুরসালীন, মাওয়ায়েষে 
খতিবে আযম (২ খণ্ড), শানে নুবুওয়ত 
(৮ খণ্ড), খতমে নুবুওয়ত, মিরাজুনবী 


ইসলামি গবেষণা একাডেমি প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । উক্ত একাডেমির মাধ্যমে 
কুরআন ও হাদিস সংবলিত বহু 
জ্ঞানগর্ভ বই-পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন 
এবং ইসলাম বিদ্বেষীদের স্বরূপ 
উন্মোচন করে জাতিকে সতর্ক 
করেছিলেন, যার জুড়ি আজও 
মিলেনি। এমনিভাবে জামেয়া 
প্রিন্সিপাল মুফতি আজিজুল হক 
নিমিত্ত যে ইসলামি গবেষণা একাডেমি 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি ছিলেন এ 
একাডেমির পরিচালক ।$ 

কওমি মাদরাসাসমূহ যেন মাতৃভাষার 
প্রতি গুরুত্ব দেয় সেজন্য 

ইত্তেহাদুল মাদারিস কেওমি মাদরাসা 
শিক্ষা বোর্ড)-এর এক ইশতেহারে 


সওতুল ইসলাম প্রভৃতি সংবাদপত্র 


তিনি বলেন, দরসে নেজামীতে 


প্রকাশিত হয়েছিল । এমনিভাবে তিনি 


আমাদের মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষা 


তৎকালীন সাহিত্য-সাংবাদিকতার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আনজুমানে 


দেয়ার গুরুত্ব নেই। এ কারণেই 
আমাদের কওমি মাদরাসাসমূহের 
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ম।হা।জী।ব।ন 
ফারিগ গ্র্যাজুয়েট) ছাত্ররা বিশুদ্ধ 


একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবই ছিল বাংলা 


বাংলা না বলতে পারে আর না লিখতে 
পারে। অথচ আমাদের শ্রোতা বা 
পাঠকগণের অধিকাংশ বাংলাই বুঝে । 
এর ফলে ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য 
তাবলীগ ও দাওয়াতের পরিধি অধিক 
থেকে অধিক সংকোচিত হয়ে পড়ছে ।* 
বাংলা চর্চা, কথ্য ও লিখিত আরবি 


যখন পাকিস্তান সরকার বাংলা 
ভাষাভাষী জনগণের মাতৃভাষাকে 
চিরতরে মুছে ফেলার যড়যন্ত্রে লিপ্ত 
এবং বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের 
অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নে গড়িমসি 
শুরু করল, তখন তিনি 
ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে 
পড়েন এবং বিভিন্ন মিটিং-মিছিলের 
মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের প্রতি 
সমর্থন জ্ঞাপন করেনন। 

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রফেসর 
জনাব সিরাজুল ইসলাম বলেন, 
মাওলানা আতহার আলী, মাওলানা 
সৈয়দ মুসলেহ উদ্দীন, জনাব আশরাফ 
উদ্দীন চৌধুরী, মাওলানা সাখাওয়াতুল 
আম্দিয়া মৌলভী ফরিদ আহমদ, 
মাওলানা সিদ্দিক আহমদসহ গুরুত্বপূর্ণ 


ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা প্রসঙ্গে। 
প্রস্তাবটি ছিল নিয়রূপ: 

চতুর্থ প্রস্তাব: খ. পূর্বপাকিস্তান ৬ 
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের এই 
সম্মেলন পাকিস্তান গণপরিষদের নিকট 
দৃঢ়তার সহিত দাবি জানাইতেছে যে, 
বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র 
ভাষা রুপে গ্রহণ করা হোক ।? 
ব্যাপারে শুধুমাত্র প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত 
ছিল না তার দল; বরং দলের 
সংবিধানেও এই দাবিকে গুরুত্বের 


হিসেবেই সীমাবদ্ধ ছিল না, দলে 
আদর্শগত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। 
এমনকি এটা শুধু পূর্বপাকিস্তান 
নেজামে ইসলাম পার্টির সংবিধানেই 
নয়, বরং সাবেক পাকিস্তান রাষ্ট্রের 
রাজধানী করাচীতে পশ্চিম পাকিস্তান 
নেজামে ইসলাম পার্টির সংবিধানের 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে বাংলাকে 
রাষ্ট্রভাষা করার আদর্শগত ঘোষণা 
ছিল।৮ 

ভাষা আন্দোলনে খতিবে আযম (রহ.) 
এবং তার দল জমিয়তে ওলামায়ে 
ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি যে 
শ্রম, মেধা ও সাহসিকতার সঙ্গে অকুণ্ঠ 
সমর্থন জানিয়েছে তা ইতিহাসের 
পাতায় গৌরবোজ্জ্বল হয়ে থাকবে । 


হখ 


আলমদের নেতৃতে গঠিত নেজামে 
ইসলাম পার্টি ভাষা আন্দোলনের 
সমর্থনে কাজ করে ।১ 
১৯৫২ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ 
অনুষ্ঠিত হয় তার রাজনৈতিক দল 
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের 
এতিহাসিক সম্মেলন। এতে 
সর্হলের বিশিষ্ট আলেমগণ 
ংশগ্রহণ করেন। এ এতিহাসিক 
কাউন্সিল মাওলানা আতহার আলী 
(রহ.)-এর সভাপতিতে চা 


হয়েছিল। কাউন্সিলের 
অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর উস 


য় সংস্করণ: ১৪৩৫ হি. ল 
২০১৪ খি.), পৃ. ৫০ 
৮৮৮৮, জী, ইসলাম 


লিরডিসিররা ০১২) প্‌ ১৫৮ 

* মুফতি আবদুস সাত্তার কিশোরগঞ্জী, ইসলাম 

ও মাতৃভাষা, দারুল হুদা কুতুবখানা (প্রথম 

সত ডিসেম্বর ২০১২), পৃ. ২৪৪ 
আল্লামা সুলতান যওক নদভী, আমার 

জীবনকথা, নদভী প্রকাশনী, চট্টগ্রাম (প্রথম 

সংস্করণ: ১৪৩৫ হি. _ ২০১৪ খরি.), পৃ. 

১৮৪ 

£ ড. আফ ম খালিদ হোসেন, খতিবে আযম 

মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ রেহ.): জীবন ও 


কর্মসাধনা, খতীবে আযম ফাউন্ডেশন, 
চট্টগ্রাম (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪৩৫ হি. ₹ 
২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২৪ 
৬ (ক) মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত, অগ্পথিক 
সংকলন: ভাষা আন্দোলন, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন, (প্রথম সংস্করণ: ১৯৯৩), পৃ. 
১৩৩; ্ মুফতি আবদুস সাত্তার 
জী, ইসলাম ও মাতৃভাষা, দারুল 
হুদা কুতুবখানা (প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর 
২৪১২) পৃ ১৫৮-১৫৯ 
* মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদী, 
হায়াতে আতহার, প্রকাশনা বিভাগ, আল- 
জামিয়াতুল ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ, (প্রথম 
সংস্করণ: ২০০৪ খি.), পৃ. ১৩৮ 
৮ মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদী, 
হায়াতে আতহার, প্রকাশনা বিভাগ, আল- 
জামিয়াতুল ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ, প্রথম 
সংস্করণ: ২০০৪ খি.), পৃ. ১৩৮ 


বিদ্রোহী কবি 
গোফরান উদ্দীন টিটু 
কবিতার ফুল ফোটে 
কোন গাছে ভাই? 
কোন ফলে মিষ্টতা 
সবচেয়ে পাই! 

কোন গানে সুর ছোটে 
কোন বাগে ডাকে পাখি 
আয় ওরে আয়! 

কোন সুরে সকলেরই 
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কু 


সম্পদে নারীর উত্তরাধিকার: 
ইসলামই দিয়েছে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা 


মুহাম্মদ আফীফ ফুরকান 


নিশ্চিত করেছে তার সামগ্রিক 
অধিকার । সন্তানকে মার সাথে সর্বোচ্চ 
সদাচরণ ও সেবার আদেশ দেওয়া 


আসছে তাদের বিভিন্ন অসৎ পরিকল্পনা 
বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে । বিভিন্ন 
সময় তথাকথিত নারী আন্দোলনের 


হয়েছে। স্বামীকে দেওয়া হয়েছে স্ত্রীর 
ভরণ-পোষণসহ সার্বিক অধিকার 


সতা। নারী পরম শ্রদ্ধেয় মা, আদরের 
বোন, প্রেমময় স্ত্রী কিংবা গ্লেহভাজন 


আদায়ের আদেশ এবং কন্যা সন্তানের 


সঠিক লালন পালন ও সুন্দর ভবিষ্যৎ 
নিশ্চিত করতে প্রবলভাবে উৎসাহিত 


কন্যা হিসেবে পুরুষের অর্তজগতকে 
নিয়ন্ত্রণ করে অঘোষিতভাবে । মহান 


করা হয়েছে তার পিতাকে । অথচ 
জাহেলি যুগে সেই মা-বোনব্ত্রী- 


আল্লাহর সৃষ্টির সহজাত প্রক্রিয়ায় নারী 


কন্যারাই চরম লাঞ্কনা ও বঞ্চনার 


ব্যতীত বা নারীর সক্রিয় উপস্থিতি 
ছাড়া একটি সুন্দর, ভারসাম্যপূর্ণ ও 

সমাজ আশা করা যায় না। 
এজন্যেই মানব জাতির জন্য আল্লাহ 
প্রদত্ত জীবন বিধান ইসলাম নারীকে 
যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছে। তাকে 
বসিয়েছে মর্ধাদার সুমহান আসনে এবং 


শিকার হতো । এ নির্জলা সত্যের নীরব 
সাক্ষী হয়ে আছে বিশ্ব সভ্যতার 


শিকলবন্দি এবং দৃষ্টি যাদের একচোখা 
তারা প্রতিনিয়ত নারীকে ব্যবহার করে 


বিশ্ব নারী দিবসে পশ্চিমা বিশ্বের জন্য 
তারা উপহার স্বরূপ “নারী-পুরুষ 
বৈষম্য দূরীকরণ' নামে একটি খসড়া 
প্রস্তাব সামনে নিয়ে আসে। যাতে 
অন্যান্য দাবি-দাওয়ার পাশাপাশি 
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পুরুষের সমান সম্পত্তি দান এবং 
আল-কুরআনের শাশ্বত বিধান “এক 
ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশ সমান? 
বিধানটি বিলুপ্ত করার দাবি উত্থাপন 

র এরপরের ঘটনা 


পাশ হতে পারেনি বটে কিন্তু যে 
উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ নাটকের 
অবতারণা করা হয় তা অনেকাংশে 
সফল হয়েছ। সরলমনা ইসলামি 
জ্ঞানহীন ও ধর্মহীন শিক্ষায় শিক্ষিত 
সমাজ (বিশেষত: নারী সমাজ) 
ইসলামকে তাদের অধিকার হরণকারী 
একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ভাবতে 
শুরু করেছে এবং এর ঢেউ ধর্মপরায়ণ 
রক্ষণশীল মুসলিম সমাজেও এসে 
লেগেছে। 

বক্ষ্যমান নিবন্ধে আমরা নারীর 
উত্তরাধিকারে ইসলামি বিধানের 


সমপরিমাণ দেওয়া কোন মতেই ন্যায় 
বিচার হবে না। বরং এক্ষেত্রে ন্যায় 


খরচ যোগান দান এবং পিতা- 
মাতার সার্বিক সেবা-শুএ্ুধা এসব 


বিচার হবে প্রয়োজনানুসারে বন্টন 
করা। যাকে বলা হয় সুষম বন্টন। 
তেমনিভাবে ইসলাম সমবন্টনকে 


তো পুরুষেরই দায়িত। সামাজিক 
ও নৈতিক কর্তব্য । এসবদিক লক্ষ্য 
রেখে ইসলাম অংশ নির্ধারণে 


ইনসাফের মূল ভিত্তি মনে করে না বরং 


তারতম্য করেছে । যেমন মেয়ের 


ইসলাম মনে করে সুষম বন্টনই 
ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের মূল ভিত্তি। 
এর আলোকে বণ্টনের ক্ষেত্রে কখনো 
সমান হবে, আবার কখনো অবস্থা 
ভেদে বিশাল পার্থক্য হতে পারে। 
উত্তরাধিকার বিধানেও ইসলাম এ 
নীতিকেই অবলম্বন করেছে। 


তুলনায় ছেলের আর্থিক বাধ্য- 
বাধকতা ও সামাজিক কর্তব্য 
বেশি। তাই ইসলাম ছেলের জন্য 
মেয়ের দ্বিগুণ অংশ নির্ধারণ 
করেছে। 


৫ 


চতুর্থত: দুর্বলদেরকেও অবহেলা করা 
হয়নি: জাহেলি সমাজে নারী ও শিশুকে 


দ্বিতীয়ত: ইসলামের উত্তরাধিকার 


ওয়ারিস গণ্য করা হতো না, তারা 


আইন পুরুষ বা নারী কেন্দ্রিক নয়, 


যুদ্ধে যেতে পারে না শুধুমাত্র এই 


তেমনিভাবে উত্তরাধিকার সুত্রে 


অজুহাতে । এক কথায় দুর্বলের ওপর 


সম্পদের অংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী- 


সবলের খবরদারি । কিন্তু ইসলাম সে 


পুরুষের ব্যবধানও মুখ্য বিষয় নয়। 


যৌক্তিকতা এবং কথিত নারীবাদীদের 


সুতরাং একথা বলার সুযোগ নেই যে 


দাবির অসারতা তুলে ধরার চেষ্টা করব 
| 


ইসলামি উত্তরাধিকার 

বিধানের বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি: 

ইসলামি উত্তরাধিকার বিধানে নারীর 
অধিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার 
আগে ইসলামি উত্তরাধিকারের কিছু 
বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি নিয়ে আলোচনা 
যেহেতু আলোচ্য 
এর যোগসূত্র রয়েছে 
তাই আলোচানা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 
এতে অনেক সংশয়েরও অবসান 
ঘটবে । 


প্রথমত: ইসলাম সুষম বন্টনে বিশ্বাস, 
সম বন্টনে নয়: অবস্থা ও অবস্থান 


ইসলামি উত্তরাধিকার আইন 
পুরুষকেন্দ্রিক বা নারীকেন্দ্রিক 


তৃতীয়ত: অংশ নির্ধারণের 


তিনটি দিককে সামনে রাখা হয়: 
১.মৃত ব্যক্তির সাথে ওয়ারিসের 


ক্ষেত্রে 


অমানবিক বৈষম্য দূর করে 
তাদেরকেও তাদের প্রাপ্য যথাযথভাবে 
দান করেছে। 


পঞ্চমত: আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করাও 
উত্তরাধিকার বিধানের অন্যতম লক্ষ্য, 
মিরাছের সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে 
ইসলাম রক্ত সম্পকীয় আত্মীয়তার 


নকটাত্রীয়তা। যে ওয়ারিস মৃত 


বন্ধন দৃঢ় করার ওপর গুরুত্বারোপ 


ব্যক্তির যত কাছের আত্মীয় হবে 


করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর 


তার অংশ তত বেশি হবে। যেমন 


রক্ত সম্পকীয় আত্বীয়রা একে অপরের 


ভাই বোনের তুলনায় ওরসজাত 
সন্তানেরা বেশি পাবে এবং এটিই 
ইনসাফের দাবি । 

২.নতুন প্রজন্ম বা বংশধর প্রবীণদের 
তুলনায় বেশি পাবে । যেমন সন্তান- 
সন্ততি পিতা মাতার তুলনায় বেশি 
পাবে এবং এটিই যুক্তির দাবি। 
যেহেতু নতুনদের সামনে রয়েছে 


ভেদে মানুষের প্রকৃতিগত প্রয়োজন ও 
চাহিদা ভিন্ন হয়ে থাকে । যেমন ধরা 
যাক সরকারি তহবিল থেকে বণ্টনের 
জন্য কিছু জিনিস আসলো । বন্টনের 


ভবিষ্যতের এক বিশাল জীবন। 
৩.আর্থিক প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক 

দায়ভার: অংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে 

অন্যতম একটি লক্ষণীয় দিক হলো 


ক্ষেত্রে দেখা গেলো এক পরিবারে দশ 


অংশীদার ওয়ারিসের সামাজিক 


জন সদস্য অন্য পরিবারে মাত্র 
দুইজন । বিবেকবান মাত্রই এ বাস্তবতা 


দায়ভার ও আর্থিক প্রয়োজনীয়তা । 
যেমন একটি পরিবারের সার্বিক 


খরচ নির্বাহ করার দায়িতু পুরুষের । 
স্ত্রীর ভরণপোষণ, সন্তান-সন্ততিদের 


কাছে আল্লাহর কিতাবের ঘোষণা মতে 
অধিক হকদার ।' [সুরা আল-আনফাল: 
৭৫] 


নারীর উত্তরাধিকার: 

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, ইসলামি 
উত্তরাধিকার আইন ন্যায়বিচার ও সুষম 
বন্টনের ওপর প্রতিষ্ঠিত । 

বিশেষত নারীর উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে 
ইসলাম যুগান্তকারী ও ন্যায়সঙ্গত 
বিধান দিয়েছে। যেখানে প্রাচীন 
রোমান সমাজে নারী একজন স্ত্রী 
হিসেবে কোন অংশ পেত না। ইহুদি 
বিধানে ছেলে থাকা অবস্থায় নারীর 
কোন ধরনের অংশ নেই। আর 
ইসলামের আবির্ভাবপূর্ব জাহেলি 
সমাজের দিকে একটু দৃষ্টি দিলে ভেসে 
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উঠে মায়ের জাতি-নারীর করুণ চিত্র। 


সম্বন্ধে সম্যক অবগত হয়েই তাদের 


সম্পদে তার উত্তরাধিকার তো দূরের 


সার্বিক কল্যাণের জন্য এ বিধান দান 


কথা বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ নারীকেই 


করেছেন। এভাবেই নারী তার ব্যক্তি 


মিরাছের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত 
করা হতো । কুরআনুল করিমে নারীর 
নামে নামকরণকৃত আয়াত: “হে 
ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য বৈধ নয় 
যে তোমরা জোরপূর্বক নারীদের 
উত্তরাধিকারি হবে ।" সুরা আন-নিসা: ১৯] 
এ করুণ বাস্তবতা ইঙ্গিত বহন করে, 
অন্যান্য সাধারণ অবস্থায় নারীকে 
সমাজের বোঝা মনে করা হতো । যুদ্ধে 


মালিকানার অধিকার পেলো। 


নারীর প্রাপ্যাংশ । 


নির্দিষ্ট অংশ পাওয়া নারীর 
সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি: 


যেতে পারে না, জাতীয় অগ্রগতিতে 


ইসলামি উত্তরাধিকার বিধানে নির্দিষ্ট 


অবদান রাখতে পারে না, এ জাতীয় 
অজুহাত দেখিয়ে নারীকে সম্পূর্ণভাবে 
মিরাছের সম্পদ হতে বঞ্চিত করা 
হতো। এমন অবস্থায় ইসলাম 
সার্বজনীন ও কালজয়ী মানবিক বিধান 


দিয়ে নারীকে অবহেলা ও লাঙ্নার এই স্বামী 


অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করে 
সম্মানের আসনে বসিয়েছে। দেখিয়েছে 
নতুন করে জীবন চলার আলোকিত 
পথ। কুরআনের শাশ্বত বাণীতে 
ঘোষিত হয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে 
নারীর প্রাপ্তির ঘোষণা । 

প্রাপ্তির ঘোষণা: 

বিশিষ্ট মুফাসসির সাঈদ ইবনে জুবাইর 
ও কাতাদাহ (রা) বলেন, ইসলামের 
যাওয়া সম্পদ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের 
মাঝেই বন্টন করে দিত। নারী ও 
শিশুদেরকে কিছুই দিতো না। এরই 
প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ আয়াত: “পিতা- 
মাতা ও নিকটাত্রীয়দের রেখে যাওয়া 
সম্পদে পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ 
রয়েছে এবং নারীদেরও রয়েছে 
সুনির্দিষ্ট অংশ। তা কম হোক কিংবা 
বেশি ।" [সুরা আন-নিসাঃ ৭] 

পবিত্র কুরআনের এ ঘোষণার মাধ্যমে 
নারী উত্তরাধিকার সূত্রে সুনির্দিষ্ট অংশ 
পাওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের সমান 
অধিকারই লাভ করলো । এ বিধান 
কোনো কথিত নারীবাদী আন্দোলনে 
বাধ্য হয়ে প্রণীত হয়নি। বরং মহান 


অংশ পাওনাদার ১২ জন ওয়ারিসের 
মধ্যে নারীর সংখ্যা ৮ জন (মা, মেয়ে, 
বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রেয় বোন, দাদী, 
নানী) আর পুরুষ হলো ৪ জন, (বাবা, 
, দাদা, মা সম্পকীয় ভাই)। 
যেখানে গঁরসজাত মেয়ে ও বোনের 
জন্য নির্দিষ্ট অংশ বন্টন করা করা 
হয়েছে এর বিপরীতে ওরসজাত ছেলে 
ও ভাইদের জন্য নির্দিষ্ট কোন অং 
নেই। বরং নির্দিষ্ট ₹শধারী 
ওয়ারিসদের হিসসা বণ্টনের পর 
আসবে তাদের প্রাপ্তির হিসাব । 

প্রসঙ্গ: পুরুষ পাবে নারীর গুণ, 
কখন? এবং কেন? 

পবিত্র কুরআনের আয়াত: “ছেলে পাবে 
মেয়ের দ্বিগুণ |" [সুরা আন-নিসা: ১১] এ 
আয়াত নিয়ে অনেকের মধ্যে সংশয়ের 
সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশেষত যারা 
প্রতিনিয়ত ইসলামের দুর্বলতা খুঁজে 
বের করার নোংরা ব্রতে লিপ্ত। তারা এ 
আয়াতের মাধ্যমে এ কথা সাব্যস্ত 
করার ব্যর্থ চেষ্টা করে থাকে যে, 
ইসলাম নারীকে পুরুষের অর্ধেক মনে 
করে। একটি পূর্ণাঙ্গ সম্তা হিসেবে 
নারীকে স্বীকৃতি দেয় না। তাই 
মিরাছের অংশও তাদেরকে পুরুষের 
অর্ধেক দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ 
আয়াত যে ইনসাফ ও সুষম বণ্টনের 
এক উজ্জল দৃষ্টান্ত তা অনেকেই 


প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা মহান আল্লাহ তার সৃষ্টি 


উপলব্ধি করতে পারে না। 


দ্বিগুণ পাওয়া সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়: 
কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী বিধানটি 
শুধুমাত্র ছেলে-মেয়ে এবং ভাই-বোনের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । অথচ নারী বলতে 
শুধুমাত্র মেয়ে সন্তান বা বোনদেরকে 
বোঝায় না। এরা ছাড়াও অনেক নারী 
ওয়ারিস রয়েছে যাদের বিপরীতে 
পুরুষের দ্বিগুণ পাওয়ার বিধান নেই 
এজন্যই এ আয়াতের পরবর্তী 
আয়াতগুলোতে মা-স্ত্রীসহ অন্যান্য নারী 
ওয়ারিসদের নির্দিষ্ট অংশের বর্ণনা 
এসেছে। সেখানেতো পুরুষ নারীর 
দ্বিগুণ পায়নি। তাছাড়া পুরুষদের 
পরস্পরের মধ্যেও বিভিন্ন অবস্থায় 
বিশাল ব্যবধান হয়ে থাকে । বরং 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নারী পুরুষের 
সমান পাচ্ছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে 
পুরুষের চেয়ে বেশি পাচ্ছে। একটি 
তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরলে 
ব্যাপারটি আরো পরিস্কার হয়ে যাবে 
আশা করি। 


নারী পুরুষের অংশ প্রাপ্তির 

একটি চিত্র: 

মিসরের জাতীয় ফতওয়া বোর্ড কর্তৃক 
প্রচারিত এক ফতওয়ায় মিরাছের 
সম্পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের 
একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে 
ধরা হয়েছে। তাতে যে বিস্ময়কর তথ্য 
এসেছে তার মাধ্যমে অনেকের চোখ 
খুলে যেতে পারে, বিবেক পেতে পারে 
নতুন খোরাক । সেই পরিসংখ্যানে নারী 
কখন পুরুষের অর্ধেক পায়, আর কখন 
সমান পায়, আর কখন বেশি পায় তার 
বর্ণনা এসেছে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে । 
লক্ষ্য করুন: 


অর্ধেক পায়: 

১. মেয়ে ও নাতনী (ছেলের মেয়ে) 
ছেলে ও নাতী (ছেলের ছেলে) 
থাকা অবস্থায় । 

২.ছেলে সন্তান ও স্বামী বাস্ত্রী না 
থাকলে “মা' পিতার অর্ধেক পায় । 
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৩. “সহোদরা বোন, সহোদর ভাইয়ের 
সাথে ওয়ারিস হলে। 


ওয়ারিস না থাকলে এদের সবাই 
সমান অংশ পাবে। 


৪. “বৈমাত্রেয় বোন? বৈমাত্রেয় ভাইয়ের 
সাথে ওয়ারিস হলে। 


১০ অবস্থায় নারী পুরুষের সমান পায়: 

১. পিতা-মাতা সমান অংশ পাবে 
ছেলের ছেলে থাকলে । 

২. বৈপিত্রেয় ভাই-বোন সব সময় 
সমান অংশ পায়। 

৩. বৈমাত্রেয় ভাই-বোন থাকলে সব 
ধরণের বোনেরা (সহোদরা, 
বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয়) বৈপিত্রেয় 

ভাইয়ের সমান পাবে। 

৪. শুধুমাত্র ওরসজাত মেয়ে ও মৃতের 

ভাই একসাথে থাকলে উভয়ে সমান 

অংশ পাবে । মেয়ে পাবে অর্ধেক 
আর বাকী অংশ পাবে চাচা)। 

৫. “নানী” বাবা ও ছেলের ছেলের 
সাথে সমান অংশ পায়। 

৬. মা ও বৈপিত্রেয় দুই বোন স্বামী ও 

সহোদর ভাই এর সাথে সমান অংশ 
পায়। 

৭. “সহোদর বোন, স্বামীর সাথে 
ওয়ারিস হলে সহোদর ভাইয়ের 
সমান অংশ পাবে । অর্থাৎ সহোদর 
বোনের পরিবর্তে সহোদর ভাই হলে 

অংশ পেত ঠিক সহোদরাও 
একই অংশ পাবে। অর্থাৎ মূল 
সম্পদের অর্ধেক পাবে । 

৮. বৈমাত্রেয় বোন সহোদর ভাইয়ের 
সমান অংশ পায় যদি মৃত ব্যক্তির 

স্বামী, মা, বৈপিত্রেয় এক বোন এবং 

একজন সহোদর ভাই থাকে । এ 

মা এক যষ্ঠাংশ, বৈপিত্রেয় ভাই এক 

ষষ্ঠাংশ এবং বাকি এক ষ্ঠাংশ 
পাবে সহোদর ভাই। 

৯. নির্দিষ্ট অংশধারী ওয়ারিস এবং 

আসাবা সুত্রে পাওয়ার মত কেউ না 

থাকলে নিকটতম রক্তসম্পকীয় 
আত্মীয়রা সমান অংশ পাবে। 
যেমন মেয়ের ছেলে, মেয়ের মেয়ে, 
মামা ও খালা ছাড়া অন্য কোন 


১০. তিন প্রকারের মহিলা এবং তিন 
প্রকারের পুরুষ কখনো সম্পূর্ণরূপে 
বঞ্চিত হয় না। এক্ষেত্রেও নারী 
পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করছে। 


বেশি পায়। যেমন_ 

১. স্বামী থাকা অবস্থায় একমাত্র কন্যা 
পাবে অর্ধেক আর স্বামী পাবে এক 
চতুর্থাংশ । 

২. দুই কন্যা স্বামীর সাথে হলে । দুই 
মেয়ে পাবে দুই তৃতীয়াংশ আর 
স্বামী এক চতুর্থাংশ । 

৩. কন্যা মৃতের একাধিক ভাইয়ের 
সাথে হলে বেশি পাবে । 

৪. যদি মৃত ব্যক্তি স্বামী, বাবা, মা ও 
দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ পাবে। কিন্ত 
ঠিক একই অবস্থায় যদি মেয়ের 
পরিবর্তে দুই ছেলে থাকত তবে 
তারা নিশ্চিত ভাবে দুই মেয়ের 
তুলনায় কম পেত। কেননা ছেলের 
অংশ হলো এখানে অন্যান্য 


৭. অনুরূপভাবে যদি ওয়ারিসদের 
মধ্যে স্বামী, বাবা, মা ও মেয়ে 
থাকে তবে মেয়ে মূল সম্পদের 
অর্ধেক পাবে। কিন্তু ঠিক একই 
অবস্থায় ছেলে থাকলে পেত তার 
চেয়ে কম। যেহেতু তার প্রাপ্যাৎ্‌ 
হলো অংশীদারদেরকে দেওয়ার পর 
অবশিষ্টাংশ। 

৮. ওয়ারিস যদি হয় স্বামী, মা ও এক 
সহোদর বোন তখন এ সহোদর 
বোন অর্ধেক সম্পদ পাবে যা তার 
স্থানে সহোদর ভাই হলে পেত না। 

৯. ওয়ারিস যদি হয় স্ত্রী, মা, বৈপিত্রেয় 
দুই বোন এবং দুই সহোদর ভাই 
তখন দূরের আত্মীয় হওয়া সত্তেও 
বৈপিত্রেয় দুই বোন দুই সহোদরের 
চেয়ে বেশি পাবে। যেহেতু 
বৈপিত্রেয় বোনদ্য় পাবে এক 
তৃতীয়াংশ, আর দুই সহোদর পাবে 
অবশিষ্টাংশ যা এক তৃতীয়াংশের 
চেয়েও কম। 

১০. যদি স্বামী, বৈপিত্রেয় বোন ও দুই 
সহোদর ভাই থাকে সে ক্ষেত্রে 
বৈপিত্রে় বোন এক তৃতীয়াংশ 
পাবে। অথচ এই দুই সহোদর 


ওয়ারিসদেরকে তাদের নির্ধারিত 
অংশ দেওয়ার পর যা বাকী থাকে। 
সুতরাং স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ, 
বাবা ও মা উভয়ে পাবে এক 
ষষ্ঠাংশ করে এবং বাকী অংশ পাবে 
দুই ছেলে যা দুই তৃতীয়াংশ তো 
নয়ই বরং অর্ধেকের চেয়েও কম। 

৫.ঠিক একই ধরণের আরেকটি 
অবস্থা দুই সহোদর বোনের ক্ষেত্রে। 
যদি ওয়ারিসদের মধ্যে স্বামী, দুই 
সহোদর বোন এবং মা থাকে তখন 
দুই বোন দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ 
পায়। কিন্তু ঠিক একই অবস্থায় যদি 
থাকত তখন ওই দুই ভাই মিলে 
এক তৃতীয়াংশের বেশি পেত না। 

৬. তেমনি ভাবে একই অবস্থায় 
বৈমাত্রেয় দুই বোন বৈমাব্রেয় দুই 
ভাইয়ের চেয়ে বেশি পায়। 


অবশিষ্টাংশ থেকে যা পাবে তা ওই 
বোনের এক চতুর্থাংশেরও কম। 
১১. ওয়ারিস যদি হয় বাবা, মা ও 
স্বামী এ ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস 
(রাষি.)-এর মত অনুসারে মা পাবে 
এক তৃতীয়াংশ, আর বাবা পাবে 
এক যষ্ঠাংশ অর্থাৎ মায়ের অর্ধেক 
১২. স্বামী, মা, বৈপিত্রেয় বোন ও দুই 
ভাই 


মেয়ে ও নাতনী (ছেলের মেয়ে) 
এক্ষেত্রে নাতনী এক যষ্ঠাংশ পাবে । 
অথচ একই অবস্থায় যদি নাতনীর 
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পরিবর্তে নাতী (ছেলের ছেলে) 


উত্তরাধিকার বিধানে নারী-পুরুষের 


থাকত তখন এই নাতী কিছুই পেত 


বিভাজনটি মৌলিক কোন লক্ষণীয় 


একটি মানবিক ও ন্যায়সঙ্গত বিধান। 
যেখানে প্রত্যেক শ্রেণির ওয়ারিসের 


না। যেহেতু নির্ধারিত 
ংশীদারদেরকে দিয়ে অবশিষ্টাংশই 


তার প্রাপ্য ছিলো । অথচ এ অবস্থায় 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই তার 
প্রাপ্তির খাতাও থাকে শুন্য। 

২. স্বামী, সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয় 
বোন থাকা অবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন 
এক ঘষ্ঠাংশ পাবে। অথচ তার 
স্থানে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকতো 
তবে সে কিছুই পেত না, যেহেতু 
তার জন্য নির্ধারিত অংশ নেই। 

৩. অনেক সময় দাদী মিরাছ পায়, 
কিন্তু দাদা বঞ্চিত হয় । 

৪. মৃত ব্যক্তির যদি শুধুমাত্র নানা ও 

নানীই ওয়ারিস হিসেবে থাকে তখন 


বিষয় নয়। বরং সামাজিক দায়ভার ও 
সাধারণত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তফাৎ হয়ে 
থাকে। ছেলে সন্তান মেয়ের দ্বিগুণ 
পাওয়ার অনেক গুলো যৌক্তিক 
কারণের মধ্যে কয়েকটি হলো: 
১. পারিবারিক যত: পরিবারের 
কর্তা হিসেবে সব খরচপাতি বহন 
করতে হয় ছেলেকে । পিতা-মাতার 
খেদমত, সন্তান-সন্ততির 
লালনপালন এবং আত্মীয়-স্বজনদের 
খোঁজ খবর নেওয়ার দায়িতৃও মূলত 
পুরুষের ওপরই অর্পন করেছে 
ইসলাম । বিপরীতে মেয়ে এসব 
দায়িত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। 


সব সম্পত্তি পাবে নানী । নানা কোন 
কিছুই পাবে না। 

এরপরও কি বলা হবে উত্তরাধিকারের 
ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে? এ 
তুলনামূলক আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য 
বিষয় হলো এ বাস্তবতাকে সাব্যস্ত করা 
যে, 

এক. নারী পুরুষের অর্ধেক পায় এই 
বিধান সব সময়ের জন্য নয়। 

দুই. অংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী কোন 


তারপরও ইসলাম তাকে বঞ্চিত 


তার উচিত প্রাপ্যাংশ লাভের নিশ্চয়তা 
রয়েছে। সত্য উপলব্ষিকারী অমুসলিম 
চিন্তাবিদ 00571 1097 ইসলামি 
উত্তরাধিকার বিধানকে মূল্যায়ন 
করেছেন এভাবে: কুরআনে বর্ণিত 
উত্তরাধিকার বিধান বড়ই ন্যায়সঙ্গত ও 
যৌক্তিক। এ বিধানকে ফরাসি ও 
ব্রিটিশ আইনের সাথে তুলনা করে 
আমার কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে 
ইসলামি শরিয়া বা বিধান স্ত্রীদেরকে 
উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এমন সব 
অধিকার দিয়েছে যার কোন দৃষ্টান্ত 
খুজে পাওয়া যায় না আমাদের 
] 
হ্যা, আল্লাহর দেওয়া বিধানের তুলনা 
কোন মানব রচিত বিধানের সাথে 
চলেনা । আল্লাহর আইন সর্বকালের, 


সর্বস্থানের এবং সকলের জন্য । আর 


আল্লাহর আইন অনুসরণেই রয়েছে 
মানবাতার মুক্তি, শান্তি ও সাফল্যের 


একটি মোটা অংকের কড়ি। আর 
বিয়ের পর স্ত্রীর ভরণপোষণ ও 
যাবতীয় খরচপাতিও এই পুরুষকেই 
বহন করতে হয়। পক্ষান্তরে মেয়ে 
বিয়ের আগে থাকে পিতার 


ংশেই পুরুষের চেয়ে কম নয়। 
সুতরাং অংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী- 
পুরুষ বিভাজন টানা নিতান্তই অজ্ঞতার 
পরিচায়ক । এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
জানতে দেখুন সম্ভবত এসব তথ্য 
জেনেই জনৈক মনীষী বলেছিলেন, 
“ইসলাম যদি ইনসাফের ধর্ম না হতো 
তাহলে আমি বলতাম উত্তরাধিকারের 
ক্ষেত্রে নারীর বিপরীতে পুরুষকে 


ঠকানো হয়েছে।” 


ছেলে কেন মেয়ের অর্ধেক পায়? 

এখানে জোরালো একটি প্রশ্ন থেকে 
যায় আর তা হচ্ছে ছেলে থাকা 
কেন তার অর্ধেক পাবে? তার মানে কি 
মেয়ে-সন্তান ছেলে-সন্তানের অর্ধেক 
মর্যাদা রাখে? এ সংশয় নিরসনের পূর্বে 
স্মরণ করা প্রয়োজন যে ইসলামি 


তত়াবধানে। তার আদর সোহাগে 
বড় হয়। বিয়ের সময় স্বামীর কাছ 
থেকে দেনমোহর পায়। তারপর 
তার ভরণপোষণের যাবতীয় দায়িতৃ 
স্বামীর । সাংসারিক খরচ বাবদ 
একটি পয়সাও তাকে ব্যয় করতে 
হয় না। সবই স্বামীর দায়িত। তাই 
তার প্রাপ্ত সম্পদের মূলধন কখনো 
ভাস পায় না। এরপরও তো 
ইসলাম তাকে বঞ্চিত করেনি । বরং 
ইসলাম তার সম্পদকে রক্ষা করার 
ব্যবস্থা করেছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে । 
এসব যৌক্তিক কারণে ইনসাফ ও ন্যায় 
চেয়ে বেশি দেওয়া। যেহেতু ইনসাফ 
হলো সুষম বন্টন, সমান বন্টন নয়। 
পরিশেষে সত্য উচ্চারণ করে বলতে 
হয়, ইসলামের উত্তরাধিকার বিধান 


নিশ্চয়তা । 


নুরুল আমীন উখিয়াভী 
মৃদু বাতাসে শীতের আগমনী গান 
কুয়াশায় উজ্জীবিত হচ্ছে 
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এক. নির্ভরযোগ্য সুত্রে পূর্বসূরি 


মনীষীদের জীবনচরিত অধ্যয়নে 
আগ্রহী তালিবুল ইলম বন্ধুগণ নিয়নোক্ত 
কিতাবগুলো সংগ্রহ করত পড়ে নিতে 
পারেন । নিজে সংগ্রহ করা সম্ভবপর না 
হলে মাদরাসার মাকতাবা, বিজ্ঞ 
আলেমের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা, 
কোনো পাবলিক লাইব্রেরি কিংবা 
নিদেনপক্ষে অনলাইন থেকে পিডিএফ 
ডাউনলোড-এসবের কোনো একটির 
সহযোগিতা নিতে পারেন। বস্তুত এই 
কিতাবগুলো অনেক সমৃদ্ধ এবং বহুবিধ 
উপকারের সমন্বয়কারী । 

কয়েকটি কিতাবের নাম: আত- 
তাবাকাতুল কুবরা; তাজ উদ্দীন ইবনুস 
সুবকী (রহ.), তারতীতুব মাদারিক; 
কাযী ইয়া (রহ.), যায়লুত তাবাকাত; 
ইবনু রাজাৰ হাম্বলী (রহ.), 
ওয়াফায়াতুল আ'য়ান; ইবনু খাল্লিকান 
রেহ.), মু'জামুল উদাবা ও মু'জামুল 
বুলদান; ইয়াকুত আল-হামাওয়ী, 
সিয়ার আ'লামিন নুবালা; শামসুদ্দীন 
আয-যাহাবী (রহ.), আল-ওয়াফী ফীল 
ওয়াফায়াত; সাফাদী, আল-আ'লাম; 
যিরিকলী প্রভৃতি । 


তালিবুলু ইলম সাথীদের 
জন্য উপকারী কিছু তথ্য 


মাহফুষ আহমদ 


তাজ উদ্দীন ইবনুস সুবকী (রহ.) 
প্রণীত তাবাকাতুশ শাফিয়িয়া আল- 
ও দুষ্প্রাপ্য মুল্যবান গ্রন্থাদি থেকে 
তিনি বহু ফিকহি নুসুস উল্লেখ 
করেছেন; যেগুলো সচরাচর ফিকহ 
বিষয়ক কিতাবাদিতেও পাওয়া যায় 
না। আর লেখক কর্তৃক আলোচিত 
মনীষীর ব্যাপারে পর্যালোচনা ও মন্তব্য 
করার রীতি যাহাবী (রহ.) থেকে শুরু 
হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। 
যাহাবীর পর ইবনে কাসীর রেহ.)ও 
এই রীতি অবলম্বন করেছেন। এরপর 
লেখকগণ জীবনী বিষয়ক গ্রন্থাদিতে 
সত্য-মিথ্যা বা সবল-দুর্বল নিরীক্ষণ না 
করে বিশদ লেখার রীতি আবিষ্কার 
করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার 
আসকালানী (রহ.) এসে আবার এই 
রীতির বিপরীতে সত্য-মিথ্যা বা সবল- 
প্রণয়নের রীতি পুনজীবিত করেন। 
তারপরেও অনেক লেখক এই নীতি 
অনুসরণ করেই জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ 
রচনা করেছেন । 

দুই. হানাফী ফিকহ অবলম্বনে কুরআন 
ও সুন্নাহর অনুসরণকারী তালিবুল ইলম 


ইমাম তাহাওয়ী (রহ.), 

ইমাম আবু যায়দ দাব্বুসী (রেহ.), 
ইমাম কারখী রেহ.), 

ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.), 
ইমাম বাযদাওয়ী (রহ.) ও 

ইমাম সারাখসী (রহ.)। 

তিন. ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে 
পড়ালেখা করেন এমন যে কারো 
নিকট আল্লামা যারকাশী (রহ.) এই 
নামটি অপরিচিত নয়। তবে এখানে 
আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, 
ইসলামি ইতিহাসে যারকাশী নামে 
দু'জন মনীষী পরিচিতি লাভ করেছেন। 
যারকাশী। শারহুল খারকীর রচয়িতা 
তিনি । মৃত্যু: ৭৭২ হিজরী । 

যারকাশী। উলুমুল কুরআন শাস্ত্রের 
জগদ্বিখ্যাত এবং সর্বমহলে সমাদৃত 
গ্রন্থ আল-বুরহান ফি উলুমিল কুরআন 
তারই রচনা । তাছাড়া উসূলুল ফিকহ 
বিষয়ে তিনি আল-বাহরুল মুহীত নামে 
একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। মৃত্যু: 
৭৯৪ হিজরী | 

চার. ইমাম তিরমিযী (রহ.) সংকলিত 


সাথীদের জন্য উচিত হলো, নিয়োদ্ধত 
পূর্ববর্তী মনীষীদের গ্রন্থাদি বেশি বেশি 
অধ্যয়ন করতে থাকা: 
ইমাম আবু ইউসুফ রেহ.), 

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.), 


আস সুনান কিতাবটি অপরাপর 
সুনানের চেয়ে কিছু ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র 
বৈশিষ্ট্যের অধিকারী | যেমন-_ 

-ইমাম তিরমিযী (েহ.) হাদীস বর্ণনার 
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তথা সহীহ-যয়ীফ ইত্যাদি উল্লেখ করে 


-এছাড়া আবু যাকারিয়া আল-হাফিয, 


যে; তার রচনাটি ওই স্তরে পৌছতে 


আবুল আব্বাস আল-হাম্বলী আল- 


পারবে । কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার 


দেন। 
-তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর 
নিকট সমাদূত ইমামগণ, যেমন-আবু 
হানিফা, মালিক, শাফিয়ী, আহমদ 
(রহ.) প্রমুখের মাযহাব বা মতামত 
উল্লেখ করে দেন। 

-সংগ্রিষ্ট বিষয়ে আর কোন কোন 


বুখারী এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে 
সিনা (রহ.)। 


ইখলাস ও ফলপ্রসূৃতার কারণে 
গ্রন্থটিকে কবুল করে নেন এবং 


সাত. ইমাম বুখারী (রেহ.) তার 


পাঠকদের নিকট গ্রহণযোগ্য ও 


জগদিখ্যাত সহীহ গ্রন্থটি শুরু করেছেন 
আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাষি.) এর সুত্রে বর্ণিত হাদীস দিয়ে 


সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে সে 
দিকেও ইঙ্গিত করে দেন। 


আর শেষ করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গ্রন্থটি 


সাহাবী আবু হুরায়রা রোঘি.)-এর সূত্রে 


-বিশেষত তিনি হাদীস ও রিজালুল 
হাদীস সংক্রান্ত ইমাম বুখারী (রহ.) 


বর্ণিত হাদীস দিয়ে । 


পছন্দনীয় বানিয়ে দেন। 
নয়. মুসতালাহুল হাদীস বিষয়ে ইবনুস 
সালাহ রেহ.) মূ. ৬৪৩ হি.) রচিত 
এ শাস্ত্রের জন্য শ্রেষ্ঠতম 
কর্মসমূহের একটি । কিতাবটি তিন 
নামে পরিচিত: 
১. মা'রিফাতু আনওয়ায়িল হাদীস, 


এই কর্মপন্থা থেকে হাদীস বিশেষজ্ঞ 


এর বহু মত ও মন্তব্য পরবর্তীদের 
নিকট পৌছিয়ে দিয়েছেন। 


আলেমগণ চমৎকার একটি তত্ব 


২. উলুমুল হাদীস ও 


উদঘাটন করেছেন। বস্তত উমর 


৩. মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ 


পাচ. ইমাম আবদুর রাহমান ইবনে 

আবী হাতিম (রহ.) (জন্ম: ২৪০ হি. 

_ মৃত্যু: ৩২৭ হি.)-কে একবার ইমাম 

আবু বকর ইবনে খুযায়মা (েহ.) 

জেন: ২২৩ হি. মৃত্যু: ৩১১ হি.) 
হাদীস 


ছিলেন পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে 


তৃতীয় নামটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তারপর 


মলাটবদ্ধ করণের প্রথম প্রস্তাবকারী; 


দ্বিতীয়টি । আর ইবনুস সালাহ নিজে 


তিনি ছিলেন ওহী মাতলু বা আল- 
কুরআনের সংরক্ষণ কর্মের অন্যতম 


কিতাবটির জন্য যে নাম রেখেছিলেন 
এবং স্পষ্ট উল্লেখও করেছিলেন সেটি 


একজন অতন্দ্প্রহরী। আর আবু 


সম্পর্কে € শাস্ত্রে তার মান, 


হুরায়রা ছিলেন হাদীসের সর্বোচ্চ 


বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা ইত্যাদি 
সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি 
প্রতি উত্তরে বলে দিলেন, “দূর হও! 
তাকে (ইবনে খুযায়মাকে) আমাদের 


সংখ্যার বর্ণনাকারী; তিনি ছিলেন ওহী 


গায়রে মাতনু' বা সুন্নাহর সংরক্ষণ 
কর্মের অন্যতম একজন অতন্দ্রপ্রহরী । 


সংবলিত তার বিশুদ্ধতম গ্রন্থটি এই 


আমাদেরকে তার সম্পর্কে নয়; তিনি 
তো অনুসৃত ॥' (সিয়ারু আ'লামিন 
নুবালা; যাহাবী, নী 

সুবহানাল্লাহ! এমনই ছিলো পূর্বসূরি 
আলেমদের বিনয়, ন্যায়নিষ্ঠতা এবং 
মানুষের স্তর অনুযায়ী মূল্যায়নের 
অকৃত্রিম চিত্র। অন্যের বেলায় মুখ 
খুলতে আমাদেরও এমন দৃষ্টান্ত থেকে 
শিক্ষা নেওয়া উচিত। 

ছয়, উজবেকিস্তানের বুখারায় জন্গ্রহণ 
করেছিলেন জগদ্বিখ্যাত কতজন মনীষী; 


মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল । ইমাম 
বুখারী । জন্ম: ১৯৪ হি. _ মৃত্যু: ২৫৬ 
হি.। সহীহ আল-বুখারী । 

-আবু হাফস আল-বুখারী আল- 
হানাফী । মুহাদ্দিস ও ফকীহ । জন্ম: 
১৫০ হি. _ মৃত্যু: ২১৭ হি.। 


দু'জন সাহাবীর সুত্রে বর্ণিত হাদীস 


হলো প্রথম নাম। সেজন্য এই 
কতাবের কোনো কোনো নুসখার 
(সংস্করণের) কাভারে সবকটি নামই 
জুড়ে দেওয়া হয়েছে। 

দশ. এটি ইমাম নাওয়াওয়ী (রহ.) 
(জন্ম: ৬৩১ হিজরী, মৃত্যু: ৬৭৬ 
হিজরী) এর ইখলাসের বরকত এবং 
আল্লাহ তায়ালার নিকট তার 


দ্বারা সূচনা ও সমাপ্তি করে সম্ভবত এই 
কথাই বুঝিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ 
তায়ালা কুরআন ও সুন্নাহকে 


মাকবুলিয়াতের পরিচয় যে, তার 
সংকলিত আরবাঈন (চল্লিশ হাদীস) 
গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে উম্মাহর নিকট 


যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছেন 


সমাদৃত হয়েছে। বস্তত উম্মাহর 


যুগে যুগে নিবেদিতপ্রাণ পুণ্যাত্সাদের 
মাধ্যমে । 

আট. ইমাম কুদুরী রেহ.) (মূ. ৪২৮ 
হি.) তার প্রসিদ্ধ আল-মুখতাসার 


অনুসৃত প্রায় সকল মাযহাবের বিজ্ঞ 
আলেমগণ তার কিতাবটির শারহ বা 
ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। এমনকি 
কোনো মাযহাব অনুসরণ করেন না; 


গ্রন্থটি সংকলন করেছিলেন স্বীয় পুত্র 


সমকালীন এরকম আলেমগণও 


মুহাম্মদ এর জন্য । কিন্ত আদরের পুত্র 
মুহাম্মদ যুবক বয়সেই মারা যান। তবে 
তার জন্য সংকলিত ওই গ্রন্থ থেকে 
অদ্যাবধি উম্মাহ ব্যাপকভাবে উপকৃত 
হচ্ছে। বস্তত এটি হানাফী ফিকহের 


গ্রন্থটির গুরুত্ব অনুধাবন করত রকমারি 
কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। 

অনুসৃত মাযহাবগুলোর যেসব 
জগদ্িখ্যাত আলেম এই গ্রন্থের 
ব্যাখ্যাগ্রস্থ লিখেছেন তাদের কয়েকজন 


অন্যতম একটি গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত, 


হলেন: 


সমাদূত এবং বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
র অন্তর্ভূক্ত । 


_আল্লামা ইবনু দাকীকিল ঈদ (রহ.)। 
জন্ম: ৬২৫ হিজরী, মৃত্যু: ৭০২ 


অনেক সময় এমন হয়, লেখক বা 


হিজরী । স্বীয় পিতার কাছ থেকে 


সংকলক কল্পনাও করতে পারেন না 


মালিকী মাযহাবের শিক্ষা লাভ করেন 
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আর স্বীয় উসতায ইযযুদ্দীন ইবনে ৩. এই শারহে ইমাম নাওয়াওয়ীর 
আবদুস সালাম (রহ.)র কাছ থেকে অনেক উক্তি বিবৃত হয়েছে। অথচ 
শাফিয়ী মাযহাবের শিক্ষা লাভ করেন। ইবনু দাকীকিল ঈদ (রহ.)-এর 


বায়কুনিয়ার উদ্ধৃতি পাওয়া যায় । অথচ 
বায়কুনী (রহ.) ইবনু দাকীকিল ঈদ 
(রহ.)-এর অনেক পরে ইন্তেকাল 


গ্রন্থের নাম: শারহুল আরবাঈন আন গ্রস্থাদিতে সচরাচর ইমাম নাওয়াওয়ীর 
নাওয়াওয়ীয়া । কোনো উক্তি পাওয়া যায় না। 


-আল্লামা আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন ৪. এই শারহে দুটি মাওযূ হাদীসও 


আহমদ ইবনে ফারহ আল-ইশবীলি 
(রহ.)। জন্ম: ৬২৫ হিজরী, 


মৃত্যু: 
৬৯৯ হিজরী । শাফিয়ী মাযহাবের 
অনুসারী । গ্রন্থের নাম: শারহুল 
আরবাঈন আন নাওয়ায়ীয়া। 


(রহ.)। জন্ম: ৭৩৬ হিজরী, মৃত্যু: 
৭৯৫ হিজরী । হাম্বলী মাযহাবের 
অনুসারী । গ্রন্থের নাম: জামিউল 
উলুমি ওয়াল হিকাম। অবশ্য তিনি 
আরও আটটি হাদীস সংযুক্ত করে 
সংখ্যা পঞ্চাশে পৌছিয়ে দিয়েছেন । 
-আল্লামা ইবনে হাজার আল-হায়তামী 
(রহ.)। জন্ম: ৯০৯ হিজরী, মৃত্যু: 
৯৭৩ হিজরী। শাফিয়ী মাযহাবের 
অনুসারী । গ্রন্থের নাম: আল-ফাতহুল 
মুবীন বিশারহিল আরবাঈন । 
আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী 
(রেহ.)। মৃত্যু: ১০১৪ হিজরী । হানাফী 
মাযহাবের অনুসারী । গ্রন্থের নাম: 
আল-মুবীনুল মুঈন লিফাহমিল 
আরবাঈন । ড. হামজা আল-বাকরী 
এর তাহকীকসহ বইটি ছেপে 
এসেছে। 

তবে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাগ্র্থটির ব্যাপারে 
প্রাজ্ঞ হাদীস বিশারদ শায়খ মুহাম্মদ 
ওয়াইল আল-হাম্বলী হাফিযাহুল্লাহ 
(যাকে শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী 
উসমানী সাহেবও সমীহ করেন)- 
দ্বিমত ব্যক্ত করেছেন। তার দৃষ্টিতে 
এটি ইবনু দাকীকিল ঈদ (রহ.)-এর 
লেখা শারহ নয় । কেননা 

১. ইবনু দাকীকিল ঈদ (রহ.)-এর 


ইমাম নাওয়াওয়ী রেহ.)-এর চেয়ে 
বড়; যদিও তিনি নাওয়াওয়ীর পরে 
ইন্তেকাল করেছেন। 


টা হয়েছে। অথচ এটি ইবনু 
ঈদ (রহ.)-এর নিয়ম 
পরিপন্থী । 


৫. এই শারহে আল-মানযুমাতুল 


করেন। 
৬. এ শারহে সা'দ তাফতাযানী 
(রহ.)-এরও উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। 
অথচ তাফতাযানী ইবনু দাকীকিল ঈদ 
(রহ.)-এর কয়েক দশক পরে 
ইন্তেকাল করেন। 


২দুই) দিনব্যাপী ৩৬তম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ও ইসালে সওয়াব। 


২৮ ছার, ২০১ ও ) মার্চ ২০১৯ রোজ বসত ওলা বর। 


পলোগ্রাউন্ড রেলওয়ে কলোনী ময়দান । 
(দেওয়ানহাট-টাইগারপাস ব্রিজ সন্নিকটে), চট্টগ্রাম । 


আয়াতুল্লাহ সিদ্দিকী আল কুরাইশী 
বেড় হুজুর রহঃ এর ছোট সাহেবজাদা) 
শপ দেশ বরেণ্য খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখ, 


দলমত নির্বিশেষে উক্ত মাহফিলে যোগদান করে দোজাহানের খায়ের ও বরকত লাভ করুন। 
বিঃ্্রঃ- ফুরফুরার দরবার পাবনা জেলার পাকশী দারুশ শরীয়ত খানকা কমপ্লেকে ৪ (চার) 
দিন ব্যাপী প্রতি বছর বার্ষিক ওয়াজ' মাহফিল ও ইসালে সওয়াব, সে মোতাবেক এ. বছর 
২০১৯ইং সনের ১৩ ফেব্রুয়ারী শুরু হয়ে ১৬ ফেুয়ারী বাদ ফজর আখেরী মুনাজাত. 

ইন্তেজামে ও প্রচারেঃ মার্কাযে দারুল ইসলাম, ফুরফুরা দরবার, ফুরফুরা নগর, দক্ষিণ কাট্টলী, পাহাড়তলী, চট্টথ্াম-৪২১৯। 


যোগাযোগঃ ০১৭১১-৪৪৭৪২৬, ০১৯১১-৪৬৭১৯২, ০১৭১৫-৩৮৩২৫৩, ০১৮১৯-৬৪০০৮৪ ও ০১৭৩১-৫০৯১৫১ 


ফুরফুরার গাদদীনশীন পীর সাহেব হুজুর (রহঃ) এর ওয়াজ অপর পৃষ্ঠায় দেখুন [৯ 


ফেব্রুয়ার'১৯ ____7--7) আত্তার্তহীদ ৪৫ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


যৌনশক্তি 
বৃদ্ধির মহৌষধ 
মেথি 


মেথি (বৈজ্ঞানিক নাম: 77720976114 
/০9০7%71-279০0%71) একটি 

গাছ। এর পাতা শাক হিসেবে খাওয়া 
হয়। মেথি শাক গ্রাম বাংলার মানুষের 
প্রিয় খাদ্য। ইউনানি, কবিরাজি ও 
লোকজ চিকিৎসায় বহুবিধ ব্যবহার 
হয়। মশলা হিসেবেও এটি প্রচুর 
ব্যবহার হয়।। এটি পাচ ফোড়নের 
একটি উপাদান। মেথি থেকে 
ষ্টেরয়েডের উপাদান তৈরি হয়। মেথি 
একটি বর্ষজীবী গাছ। একবার মাত্র 
ফুল ও ফল হয়। তিনটি করে পাতা 
একসাথে জন্মায় । ফুলে ও তিনটা করে 
পাপড়ি থাকে। স্ত্রী এবং পুরুষ দুই 
ধরণের ফুল হয়। রঙ সাধারণত সাদা 
ও হলুদ হয়ে থাকে। বাদামি-হলুদ 
বর্ণের প্রায় চারকোনা আকৃতির বীজ 
হয়। মেথিকে মসলা, খাবার, পথ্যড় 
তিনটাই বলা চলে । মেথির স্বাদ তিতা 
ধরনের । এতে রয়েছে রক্তের চিনির 
মাত্রা কমানোর বিস্ময়কর শক্তি 
প্রতিদিন সকালে খালি পেটে মেথি 
চিবিয়ে খেলে বা এক গ্লাস পানিতে 
মেথি ভিজিয়ে রেখে সেই পানি খেলে 
শরীরের রোগ-জীবাণু মরে, বিশেষত 


এবং স্ট্রোকে হওয়ার প্রবণতা 
তুলনামূলকভাবে কম। ডায়াবেটিক 
রোগীদের জন্য মেথি শ্রেষ্ঠ পথ্য। 
ভেষজ উডিদ হিসেবে বাংলাদেশ, 


ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, 
ইরাক, ইরান, নেপাল ইত্যাদি দেশে 
ব্যবহার করা হয়। 


মেথিকে সাধারণত মশলা হিসেবেই 
ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মেথি শুধুমাত্র 
মশলা নয়, এটি খাবার ও পথ্য । রক্তে 
কোলেস্টেরল বা চর্বির মাত্রা কমানো, 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মেথি 
বেশ কার্যকরি ভূমিকা রাখে । রক্তে 


তারুণ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করতে গুরুত্ৃপূর্ণ 
অবদান রাখে মেথি । 
গবেষণায় দেখা গেছে, যে ডায়াবেটিক 
রোগীরা নিয়মিত মেথি খান, তাদের 
ডায়াবেটিসজনিত অসুখগ্তলো কম হয় 
এবং স্ট্রোকে হওয়ার প্রবণতা 
তুলনামূলকভাবে কম। এক কথায় 
পথ্য । 

জন্যও জরুরি । মাতৃদুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য 
কালো জিরার মতো মেথি পিষে 
খাওয়াটাও যথেষ্ট উপকার । 


চিনির মাত্রা কমানোরও বিস্ময়কর 


তবে খেয়াল রাখতে হবে, মেথি ভেজে 


শক্তি রয়েছে মেথিতে । আর পুরুষদের 
যৌনশক্তি বৃদ্ধিতে মেথির রস এক 
মহৌষধ! 

আনুমানিক ৩০টি দেশের ২৫ হাজার 
পুরুষের ওপর পরীক্ষা চালানো হয়। 
যেসব পুরুষ তাদের যৌনশক্তি নিয়ে 
উদ্বিগ্ন তাদের মেথির রস দিনে দু'বার 
পরিমাণ মতো সেবন করতে দেওয়া 
হয় ওই পরীক্ষায়। এতে আশ্চর্য রকম 
সুফল পাওয়া যায়। প্রতিদিন পরিমিত 
মেথির রস সেবনে তাদের দাম্পত্য 
জীবন সুখময় হয়ে উঠে । 

হতাশা বা অবসাদ, অতিরিক্ত শারীরিক 
ওজন ও আযালকোহল পানে অসুস্থতা, 
ডায়াবেটিস ইত্যাদি বহু অসুখ ও 
শারীরিক সমস্যার জন্যও মেথির রস 
বেশ উপকারি । 

মেথির রসে “সাপোনিস, বা 
“ডাইওসজেনিন' নামে এক ধরনের 


পিষলে পুষ্টি সব নষ্ট হয়ে যাবে । রৌদ্রে 
শুকিয়ে নিয়ে খেতে মচমচে লাগবে । 
তবে মেথির স্বাদ তিতা ধরনের । 
মেথি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা 
বৃদ্ধি করে, শরীরকে রাখে সতেজ। 
রক্তের উপাদানগুলোকে করে কর্মক্ষম | 
ফলে মানুষের কর্মোদ্দীপনাও বৃদ্ধি 
পায়। 

তবে ছয় সপ্তাহে অন্তত দিনে দু'বার 
করে এর রস নিয়মিত পান না করলে 
তেমন উপকারিতা পাওয়া যাবে না। 
আপনি যদি মেথি সরাসরি খেয়ে 
ফেলেন তবে এটি আপনার ডায়েটে 
সহায়তা করবে। 

এছাড়া প্রতিদিনের ফেসপ্যাকে মেথি 
গাছের নির্যাস ব্যবহার করলে মুখের 
ব্রণ, কালো দাগ এবং ফুসকুড়ি নিরাময় 
হয়। 


কোলেস্টেরল কমে 


যৌগ পদার্থ আছে, যা মানবদেহের 


মেথির শরীরে থাকা স্টেরিওডাল 


রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল বা চর্বির 
মাত্রা কমে যায়। গরমে তকে যে ঘা, 
ফোড়া, গরমজনিত ত্ৃকের অসুখ হয়, 
এই অসুখগ্ুলো দূর করে মেথি 
বার্ধক্যকে দূরে ঠেলে দিয়ে তারুণ্যকে 
দীর্ঘস্থায়ী করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান 
রাখে মেথি। গবেষণা করে দেখা 
গেছে, যে ডায়াবেটিক রোগীরা 
ডায়াবেটিসজনিত অসুখগ্তলো কম হয় 


হরমোন স্তর বা এর পরিমাণ বৃদ্ধিতে 
সহায়তা করে। 

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে মেথি 
চিবিয়ে খেলে বা এক গ্লাস পানিতে 
মেথি ভিজিয়ে রেখে সেই পানি পান 
করলে শরীরের রোগ জীবাণু দূর হয়। 
বিশেষত কৃমি মরে যায় এবং রক্তে 
চিনির মাত্রা কমে, রক্তে ক্ষতিকর 
কোলেস্টেরল বা চর্বির মাত্রা কমে 
যায়। বার্ধক্যকে দূরে ঠেলে দিয়ে 


সেপোনিনস নামক একটি উপাদান 
কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে বিশেষ 
ভূমিকা পালন করে থাকে । তাই মেথি 
ভেজানো পানি পান করলে হার্টের 
আর্টারি আটকে গিয়ে হঠাৎ করে 
স্ট্রোক বা হার্ট আ্যাটাকের আশঙ্কা কমে 
পায় 
এছাড়া গ্নেকটোম্যানান নামক একটি 
উপাদানের খোজ পাওয়া যায় মেথির 
শরীরে। এই উপাদানটি হার্টের 
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স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


কর্মক্ষমতা বাড়াতে 
পালন করে থাকে । সেই সঙ্গে এই 
লবনের পরিমাণ কমায় । ফলে ব্লাড 
প্রেসার নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে হার্ট 
আাটাক এবং অন্যান্য হার্টের রোগ 
আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা একেবারে 
শূন্যে এসে দাড়ায় । 


কম বয়সেই ব্লাড সুগার যদি উর্ধ্বমুখী 
থাকে তাহলে নিয়মিত মেথি ভেজানো 
পানি খাওয়া উচিত। এমনটা করলে 
গ্রেকটোমেনানের পরিমাণ 


বিশেষ ভূমিকা 


বাড়িয়ে দেয়। এই কারণেও ব্লাড 
সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে 
যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। 


হজমের উন্নতি 

ভোজন-রসিক বাঙালি অল্প-বিস্তর 
পেটের রোগে আক্রান্তএটা নতুন করে 
বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই গ্যাস- 
অম্ল রোজের বন্ধু হবে, এ আর নতুন 
কথা কী! কিন্তু একটা সহজ উপায়ে 
হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটাতে পারেন। 
মেথি বীজ গ্রহণ করলে বাওয়েল 
মুভমেন্টে উন্নতি ঘটে। ফলে পেট 
সংক্রান্ত আর কোনো সমস্যাই থাকে 
না। আসলে মেথিতে রয়েছে প্রচুর 
পরিমাণে ফাইবার এবং 
আ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা হজমের ক্ষেত্রে 
বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। 
নিয়মিত সকালে খালি পেটে মেথি 
ভেজানো পানি খেলে কনস্টিপেশনের 
সমস্যাও অনেকাংশে দুর হয়। 


ওজন কমায় 

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে, পানিতে 
ভেজানো মেথি বীজ খাওয়ার অভ্যাস 
করলে শরীরে ফাইবারের মাত্রা বাড়তে 
শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই 


ক্ষিদে কমে যায়। এমনটা হওয়ার 
কারণে খাওয়ার পরিমাণেও লাগাম 
পরে । ফলে ওজন কমতে শুরু করে। 


জ্বরের প্রকোপ কমায় 


এই ঘরোয়া চিকিৎসাটির কোনো বিকল্প 
হয় না বললেই চলে । 


রক্তে জমতে থাকা টক্সিক উপাদানের 


আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে শরীর 


মাত্রা বাড়তে থাকলে শরীরের অন্দরে 


ভেঙেছে? সেই সঙ্গে জ্বরের এমন ঠেলা 
যে বিছানা ছাড়তে পারছেন না? 


ক্যাসার সেলের জন্ম নেওয়ার আশঙ্কা 
বাড়ে। আর এখানেই মেথি বীজের 


তাহলে এক গ্লাস করে মেথি বীজের 


ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। এই 


পানি পান করা শুরু করুন, দেখবেন 


প্রকৃতিক উপাদানটি রক্তে ভেসে 


দারুন উপকার মিলবে । মেথিতে থাকা 
বেশ কিছু উপকারি উপাদান রোগ 


বেরানো টক্সিক উপাদানগুলোকে শরীর 
থেকে বার করে দেয়। ফলে ক্যান্সার 


প্রতিরোধ ক্ষমতাকে এতটাই শক্তিশালী 
করে তোলে যে জ্রের প্রকোপ কমতে 
সময় লাগে না। সর্দি-কাশি সারাতেও 


মা যে ঘরে নেই আর! 
সাইহান শাহরুমী 


সেলের জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনাই থাকে 
না। সূত্র: বোল্ড স্কাই 


মৃত্যুটা কাদছে করুণ অশ্রন্র হাত ধরে। 
ফুটে ওঠা পাপড়িগুলো হারালো যে বৃক্ষ! 


কে দেখে ওদের অসহায় কাতর চাহনি! 


কে দেয় সে সাদৃশ গ্নেহ পরশ! 
সে ছায়ার আশ্রয়! 

মা যে ঘরে নেই আর..! 
বিদ্যালয় থেকে ফিরে কাকে ডাকবে, “মা' বলে! 


সে আদর জড়িয়ে কে তুলে নিবে কোলে! 


সে গ্নেহের স্পর্শে কে বুলিয়ে দিবে হাত ওই নিষ্পাপ মুখগুলোতে! 


মা যেহারালো ওরা! 
মা যে ফিরবে না আর! 


দু'তীর তার সৌন্দর্য 
বেঁকে যাওয়া স্রোতের আশ্রয় । 


যদি মাঝপথে এক তীরে নেমে আসে ভাঙন! 


ছিন্রভিন্ন নদীর জীবনযাত্রা 
তবু ভালো থেকো তোমরা । 


(অর্পণ__ 


জামিয়া ইসলামিয়া পিয়ার সিনিয়র শিক্ষক, খ্যাতিমান বক্তা আল্লামা 
আখতার সাহেবের সহধর্মিণী । একটি নবজীতক বাচ্চাসহ পাচটি শিশু 


সন্তান রেখে যার মৃত্যু ।) 


ফেব্রুয়ার'১৯ ___লল। আত্তান্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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